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র হাজারো বিম্ময় কি রকম? 


জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল নিয়ে পৃথিবী । পৃথিবী জীবধাত্রী, লক্ষ-কোটি জীবের আবাস | 
বায়ুমগ্ডলে যে সকল জীবের বিচরণ, তাদের বসতভূমি স্থলভাগ | জলমণ্ডল, পৃথিবীর স্থল অংশ 
থেকে যেমন অনেকগুণ বেশি, এখানকার জীবের সংখ্যা ও বৈচিত্রযও তেমনি কল্পনাতীত | 

স্থলচারী মানুষ আমরা, শক্ত মাটিতে পা ফেলে চলতে স্বস্তি পাই | সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষুদ্ধ পৃষ্ঠে 
শক্ত ভূমি কোথায় ? একদিকে বিশাল বিস্তার, অপর দিকে জলতলে অজানার অস্তিত্ব | মানুষের 
কৌতুহল জাগায়, শংকারও উদ্রেক করে | আমরা সমুদ্রের রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে 
জানার চেষ্টা করছি সেখানকার জীবজগৎ, জীবন-সংগ্রাম, সৌন্দর্য নিকেতন। 

সমুদ্র এক নতুন জগৎ | মানুষের সঙ্গে এর সম্পর্ক চিরন্তন ও অচ্ছেদ্য হলেও আমরা প্রায় 
একে ভুলেই থাকি | আমরা ভুললেও সাগর ভোলে না; ভুললে স্থলভাগের জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যেত। 

সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং সামুদ্রিক জীবন ও সম্পদরাশির মোটামুটি পরিচয় তুলে 
ধরা এই বই-এর লক্ষ্য । স্থলভাগের বিষয় বাংলা সাহিত্যের বেশির ভাগ অঙ্গন জুড়ে রয়েছে, 
তার পাশে একটু স্থান করে নিয়ে রহস্যময় সমুদ্র এবং সেখানকার বিচিত্র সব জীবজন্তুর প্রতি 
আমরা কিশোরদের কৌতুহল জাগাতে চাই, এছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য আছে £ ভারতের পক্ষে 
সমুদ্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রতি তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ | ভারতের তিন দিক 
সাগর দিয়ে ঘেরা, সুবিস্তীর্ণ উপকূল | নিজস্ব দরিয়ায় তেল ও অন্যান্য সম্পদের প্রাচুর্য | ইদানিং 
সমুদ্রের তলদেশ থেকে ধাতুপিন্ড আহরণে ভারত সচেষ্ট । দক্ষিণ মেরুতে বৈজ্ঞানিক 
পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সমুদ্র উন্নয়ন-বিভাগ গঠন করে সমুদ্র চর্চায় উদ্যোগী হয়েছে | 
এই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্র ও সমুদ্রজীবন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ প্রাসঙ্গিক হবে বলেই আমাদের 

| 


বিভাগের (Department of Ocean Development) 
দা এস. 94 (Dr. S. Z. Qasim) আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে “দক্ষিণ 
গঙ্গোত্ৰী’ অভিযান বিষয়ক তথ্য পুস্তিকা ও চিত্র সরবরাহ করে আমাদের উৎসাহিত ও আমাদের 
প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন | আমরা জন্য তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ | 
ধন্যবাদ এইজন্য যে, গতানুগতিক সাহিত্য পুস্তক প্রকাশের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি 
কিশোরমনের পৃষ্টিসাধনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন পথে লেখকদের উৎসাহিত 
করছেন | এ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে শুধু বৈচিত্র্ই আনবে না, বিদ্যার্থী ও কৌতুহলী মানুষের 
জ্ঞানবিস্তারেও সহায়ক হবে | 


নারায়ণ চন্দ্র চন্দ 
‘লেখনী’ বারাসাত ২৪-পরগণা 
১ বৈশাখ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ 
(১৪ এপ্রিল, ১৯৮৫) 


পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 


প্রকাশের এক বছরের মধ্যে সমুদ্রের হাজারো বিস্ময় প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আমি 
যুগপৎ কৃতজ্ঞ ও কৃতাৰ্থ বোধ করছি | কৃতজ্ঞ সুধী পাঠকসমাজের কাছে ধারা এই নতুন বিষয়কে 
স্বাগত জানিয়েছেন; কৃতার্থ এইজন্য যে, প্রকৃতির এক রহস্যময় জগৎকে সাহিত্যের অঙ্গনে 
আহ্বান করার চেষ্টা হয়েছে | কিশোর-কিশোরীদেরও বিষয়টি আকৃষ্ট করেছে জেনেও আমি 
আনন্দিত | 

অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কতক উৎসাহী জ্ঞান-সচেতন পাঠক পুস্তকের 
উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য নানা প্রস্তাব ও অভিমত জানিয়েছেন | এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ নির্মলচন্দ্ 
কুমার এবং অধ্যাপক রণতোব চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এদের পরামর্শ অনুযায়ী 
আলোচিত সামুদ্রিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম, কিছু নতুন তথ্য ও রঙিন চিত্র দিয়ে বইখানা আরো 
চিত্তাকষর্ক করার চেষ্টা হয়েছে | বইয়ের মুদ্রণ ভ্রম সংশোধন ও তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে পুত্র শ্রীমান 
|| পুলক চন্দ ও তার সহকর্মী অধ্যাপক সাংবাদিক সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগিতা সানন্দে স্বীকার 
করছি | 
‘লেখনী’ 
বারাসাত 
উত্তর ২৪-পরগণা 
(১৫ এপ্রিল, ১৯৮৭) 


উৎসর্গ 


যিনি ভারতের তরুণদল এবং বিজ্ঞানী গোষ্ঠীকে 
সমুদ্র গবেষণা ও মহাকাশ-অভিযানে 

দেশের শক্তি সমৃদ্ধি ও সংহতি রক্ষার্থে 

যিনি 

সেই মহীয়সী 

ইন্দিরা গান্ধী 


স্মরণে 
উৎসৰ্গিত 


সমুদ্রের প্রতি 


আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে, 
শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন 

' কিছু কিছু মর্ম তার___বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন 
আত্মীয়ের কাছে | 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সমুদ্রের কথা ১২১ 
সমুদ্র কাকে বলে ? মহাসাগর কয়টি ? সমুদ্রতল কেমন ? সাগর হল কেমন করে ? সমুদ্রে জল 
থাকার কারণ তিনটি। সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন? সমুদ্রের প্রকৃতি কেমন? সমুদ্রের 
উপযোগিতা কি ? সমুদ্রের রঙ সবুজ-নীল কেন? “সমুদ্রের ঘাস কি' ? সমুদ্রজোত কি করে 
হয় ? সমুদ্রত্রোতের ফল কি? সমুন্র-পুরীতে। সামুদ্রিক জীবের খাদ্যচক্র | 
সমুদ্রের রহস্য ২-৩৯ 
শীতল আলো কি থেকে হয় ? হিমশৈল কি ? কিভাবে এর উৎপত্তি ? হিমশৈল জলে ভাসে 
কেন ? হিমশৈল কত বড় হয় ? হিমশৈলের উপযোগিতা | হিমশৈল থেকে বিপদ | হিমবাহ, 
হিমশৈল ও হিমানী সম্প্রপাতের পার্থক্য | সমুদ্রজলে বিভিন্ন ধাতু । সমুদ্রতলের পাহাড় | 
সমুদ্রের গাছপালা | 'সারগাসো' সাগর | আালজি কি কাজে লাগে ? সমুদ্র নিয়ে গবেষণা | 
গবেষণা কার্য | জোয়ার- ভাটা কি ? জোয়ার কি? কেন হয় ? ভরা কটাল, মরা কটাল কত উচু 
জোয়ার ? বান | জোয়ার-ডাটার ফল কি ? সাগরের ঢেউ কিভাবে হয় ? ঢেড-এর মাপ । দীর্ঘ 
তরঙ্গ ৷ বুদ্র তরঙ্গ THE ঢেউ | ঢেউ-এর রুপান্তর | ঢেউ-এর আঘাত | সমুদরজলে কি কি 
উপাদান আছে? সমুদ্রের অপরিহার্য অংশ। 
সমুদ্রের ভয়ঙ্কর প্রাণী ৪০-৫২ 
হাঙ্গর হাঙ্গরের দেহ। হাঙ্গরের দাত | অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ | হাঙ্গরের সন্তান । শিকার ধরার 
কৌশল । হাঙ্গর-গোষ্ঠী | রাক্ষুসে আহার | মহামৎস্যের কবলে | 
নরখাদকের গোষ্ঠী ৫৩-৬৫ 
টাইগার শার্ক | স্যান্ড শার্ক | নার্সশার্ক । হোয়াইট-টিপ শার্ক। গ্রে রীফ শার্ক । বুল শার্ক | 
হ্যামারহেড শার্ক | থেসার শার্ক | হোয়ে শার্ক | থর হেয়ারডালের কথা । 


যাদের লেজে বিষ | ৬৬-৭৩ 
স্টিং রে। জায়ান্ট ম্যান্টাবরে | স্পটেড ঈগল-রে | থর্নি স্কেট | করাত মাছ | তরোয়াল মাছ | 


জলে সাবধান ৭৪-৮২ 
ইলেকট্রিক রে ইলেকট্রিক ঈল | মোরে ঈল । ঈলের অদ্ভুত স্বভাব । 
দাতাল দানব ৮৩-১১৬ 


ব্যারাকুডা | ব্যারাকুডার কান্ড । পিরান্হা। গ্রাউপার । সার্জন ফিস। টোডফিস। 

অক্টোপাস | অক্টোপাসের আকার | বংশবৃদ্ধি। অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই। বাস্তব হিসাব | 

স্কুইডের কীর্তি। জেলিফিস। পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার | তিমি | নীল তিমি | ঘাতক তিমি | 

গ্রীনল্যাণ্ড তিমি। রাইট হোয়েল। কুঁজপিঠ তিমি । বাসন্তী জলসা | 

Sree না জলজয়ন্তী ? গানের আসরে হাজির । স্পার্ম তিমি। তিমি শিকার । তিমির 
|| 


মাছ কিন্তু মনে হয় না ১১৬-১২৬ 


উড়ুকুমাছ | সান ফিস | সাগর অশ্ব ৷ বহুরূপী মাছ। দীপালিকা মাছ । গভীর সমুদ্রের জীবন | 
সমুদ্রের সাপ । আন্তর্জাতিক সীমানা | 


প্রবাল উদ্যান ১২৬-১২৮ 
প্রবাল উদ্যানের রচয়িতা কে ? প্রবাল উদ্যান কেমন জায়গায় হয় ? 

প্রবাল উদ্যান ৷ 

স্পঞ্জ ১২৯-১৩১ 
স্পঞ্জ কোথায় হয় ? স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হয় কেমন করে ? স্পঞ্জের চাষ | 

মুক্তা ১৩২-১৩৬ 


বিভিন্ন আকারের মুক্তা | মুক্তা সংগ্রহ | মুক্তা বাছাই | মুক্তা চাষ মুক্তা পরীক্ষা | অনুকরণ 
মুক্তা | 


মুক্তার ব্যবহার | 
সাগর গাভী ১৩৭-১৩৮ 
ডলফিন ১৩৮-১৪৩ 
রিমোরা ১৪৩-১৪৪ 
পাইলাট মাছ ১৪৫ 
সাগর ভালুক ১৪৫-১৪৮ 
ফার সীল ১৪৯-১৫১ 
হাতি সীল k ১৫১-১৫২ 
ওয়ালরাস ১৫২-১৫৪ 
অজানা দানব ১৫৪-১৬২ 
হোমারের কাব্যে সাগর দৈত্য ১৬৩-১৬৬ 
সাগরের দানব ১৬৭-১৬৮ 
ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি ; ১৬৯-১৭০ 
দক্ষিণ মেরু সামুদ্রিক অভিযান ১৭১ 


দক্ষিণমেরুর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি ? দক্ষিণ গাঙ্গোত্রী । ইন্দিরা মাউন্ট দ্বিতীয় অভিযান, 
তৃতীয় অভিযান, চতুর্থ অভিযান, দল ও প্রস্তুতি | রসদ | বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান । নতুন কেন্দ্র 
মৈত্রী। 


২২৯ 


MS CS 


সমুদ্রের কথ! 


%  সমহদ্র কাকে বলে ? 


পরস্পর সংযুক্ত যে বিশাল লবণান্ত জলরাশি, ভূমণ্ডলের শতকরা ৭০'৮ স্থান 
জুড়ে রয়েছে, তাকে বলা হয় A বা বিশ্বসমূদ্র। মহাদেশগুলোর 
মধ্যবতা এর কথিত ছোট অংশ মহাসাগর এবং তার চেয়ে ছোট জলভাগ হল 
সাগর ও উপসাগর ৷ পাঁথবীর স্থল ও জল অংশের আয়তনের অনুপাতে 
জলভাগ এত বেশী যে পাঁথবীকে ভূমণ্ডল না বলে “জলমণ্ডল' বা “সাগরিকা' 
বললেই সঙ্গত হত | 

জল স্থলের পরিমাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর এই হিসাব সাধারণ মানুষের বোধগম্য 
হয় all কারণ, মানুষ স্থলচর জীব, ভূমির সঙ্গেই তার পরিচয় নিবিড় | 
'দিগন্তপ্রসারা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যখন কেউ দিক্‌ চক্ররেখায় ছায়াঘন গ্রামের ওপারে 
FAS দেখে কিংবা ট্রেনে করে দেশের এক প্রান্ত থেকে দংরান্তরে 
যেতে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যায়, কিংবা তার চোখে পড়ে অবিচ্ছিন্ন 
নীলাভ পর্বতমালা, তার মনে হয় ভূমির বোধ হয় শেষ নেই ৷ কিন্তু সাগরকুলে 
দাঁড়িয়ে যখন কেবল জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, মনে হয় দিগন্তে 
আকাশ আর সমুদ্র মিশে একাকার হয়ে গেছে, জলের বিশালতা সম্বদ্ধে তখন 
তার ধারণা গড়ে ওঠে । পুরীর ATMO থেকে কেউ যদি নৌকা নিয়ে 
সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে পারত তবে ভারত মহাসাগরের সাড়ে ছয় হাজার 
মাইল পার হয়ে সে দক্ষিণমের দেশে গিয়ে পেঁছত, পথে কোথাও স্থলভাগ 
তার চোখে পড়ত AT | 


* মহাসাগর কয়টি ? 


মধ্যযুগের আরবদেশের ভোৌগাঁলকরা “সপ্ত সমুদ্রের কথা তাঁদের পধাথপন্রে 
উল্লেখ করেছিলেন | ষোড়শ শতকের তক সমদ্রাবশৈষজ্ঞ পির রেইস 
সাতটি সাগরের নাম করেছেন । এগুলো হল--(১) দক্ষিণ চীন সাগর 
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(২) বঙ্গোপসাগর 1৩) আরব সাগর (8) পারস্য উপসাগর (৫) লোহত সাগর 
(৬) ভূমধ্য সাগর এবং (৭) আটলাণ্টিক মহাসাগর | মুসলিমদের হাতে কনস্টান- 
[িনোপলের পতনের ( ১৪৫৩ AAG) আগে এই সাগরগখলোর সঙ্গে ম*সলমান 
বাঁণকদের পাঁরচয় (ছিল । স্পষ্টতই দেখা যায়, আটলা্টিকের সামান্য অংশ 
ছাড়া অন্যান্য মহাসাগর সেকালের মাননষের কাছে ছিল অজ্ঞাত । কলম্বাসের 
আটলাণ্টিক পাড় দিয়ে আমোরকা আবিচ্কার ও ম্যাগেলানের প্রশান্ত মহাসাগর 
পার হয়ে ভূ-প্রদক্ষিণের ফলে জলরাঁশির বিশালতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভ 
সম্ভব হয়েছে । দেখা গেছে, মধাযূগের “সপ্ত সমনুদ্র' আসলে মহাসাগরের 
অংশ মাত্র! ভৌগোলিক জ্ঞানের নতুন আলোকে মহাসাগর কয়টি এবং তাদের 
নামকরণই বা কি হবে, এ নিয়ে বিভন্ন বিশেষজ্ঞের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও 
সাতটি নাম নাদঞ্ট হয়েছে | এই নাম, এদের আয়তন ও গড় গভীরতা 
দেখান হচ্ছে ৪ 


মহাসাগর পরিচিত 

SE 

মহাসাগরের নাম আয়তন (বর্গমাইল ) গড় গভীরতা (ফুট ) 
___১.+ — শট? 
১।  উত্তরমেরু মহাসাগর &৪১,২৭,০০০ &০১০ 
21 উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর ১,৭৬,৪৬,০০০ ১০,৭৫০ 
৩। দাঁক্ষণ আটল।্টিক মহাসাগর ১,৪০,৯৮,০০০ ১৩,৪২০ 
gl উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর ৩,১৬,৩৯,০০০ ১৪,০৫০ 
&। দাঁক্ষণ প্রশান্ত মহাসাগর ৩,২৩,৬ ১,০০০ ১২,৬৬০ 
Yl ভারত মহাসাগর ২,৮৪,০০,০০০ ১৩,০০২ 
৭। দক্ষিণ মেরু মহাসাগর ১,২৪ ৫১,০০০ ১২,২৪০ 


57128788134 ১ SURPASS STEM a 
fanaa আটলা্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দাক্ষণ দই অংশের 
সীমা বলে ধরা হয়েছে। সমুদ্রের মোট আয়তন হল ১৪,২০,২২,০০০ 
বর্গমাইল, জল ৩২,৭,৬০,০০০ 'কিউাবক মাইল এবং গড় গভীরতা ১৪,৪৫০ 
ফুট অর্থাৎ ২ মাইলের বোশ | 


* সমদদ্রুতল কেমন ? 


প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়ালে আমরা ভাঁম কেমন সমতল তা দেখতে পাই, পাহাড়ের 
Bee অংশ ও উপত্যকার গভীরতা চোখে পড়ে fay সমদ্রতীরে দাড়িয়ে 
এর তলদেশ সমতল FF উচুনিচু কিছুই বোঝা যায় না। তবে সাগরাবজ্ঞানীর 
চার্টে সমদ্রুলের যে রেখাচিত্র ফুটে ওঠে, তা থেকে দেখা যায় জলের তলার 
ভূমির ওপরকার মতই পাহাড় পর্বত, উপত্যকা ও গভীর খাত বিদ্যমান ৷ 
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ইলেকন্রানক বিজ্ঞানের উন্নাতর ফলে বর্তমান শতাব্দীতে জলের মধ্যে শব্দ 
পাঠিয়ে ফিরে-আসা প্রাতধ্বানর সময় হিসাব করে সমুদ্রের গভীরতা সঠিকভাবে 
মাপার ব্যবস্থা হয়েছে €501০-০০৫/78-এর যন্ত্রপাতির মাধ্যমে | এর সাহাযো 
জলের দিচেকার যে নকশা তোর করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, কোথাও 
উচু পাহাড় ঢেউ-এর তলায় ডুব দিযে রয়েছে, কোথাও রয়েছে নভে-যাওয়া 
আগ্নেয়াগার, কোথাও রয়েছে দীর্ঘ টানা নালাখাত ৷ সব খাতের গভীরতা 
সমান নয় । ১৯৬০ সালের ২৩ জানযুয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা 
ee ব্যাঁথস্কোপ ‘ere নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের গভীরতম স্থান মানুষের 
নাগালের মধ্যে আনা হয় ॥ ম্যারিরানা দ্রেণ্ডের এই সবাধিক গভীর স্থান 
‘Challenger Deep সাগরপঞ্ঠ থেকে ৩৬,১৯৮ ফুট নিচে; তার মানে, 
পাঁথবীর সবেচ্চি পর্বতশ্‌ঙ্গ (২৯,০২৮ ফুট ) মাউণ্ট এভারেস্ট ম্যারিয়ানা 
tate নাঁময়ে দিলে এট ত সম্পূর্ণ ডুবে যাবেই, শঙ্গের মাথার ওপর থাকবে ১ 
মাইলেরও বেশি জল ! 


ক্ষ সাগর হল কেমন করে 2 


'ভুগোলক যাঁদ সর্বত্র একই রকম সমতল হত তবে পাঁথবীর চারদিক ঘিরে 
দেড় মাইলের বেশি গভীর জল বিরাজ করত । তাই কৌতুহলী মানুষের মনে 
প্রশ্ন উঠবে তবে ভূমি ও জল পৃথক হয়ে মহাদেশ আর সমদু্র সংষ্টি হল 
কেন? সৌরজগতে পৃথিবীই বোধ হয় একমাত্র গ্রহ যাতে জলভাগ ও স্থলভাগ 
পাশাপাশি রয়েছে । এখানে এরুপ ব্যতিক্রমের কারণই বা কি? পাঁথবীতে 
সমুদ্র ATS হয়েছে কেন তা বোঝার জন্য তিনটি প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে £ 

এক, সম্দ্রখাত সৃষ্ট হল কেমন করে? এর উত্তরে বলা যায়, যে সকল 
{শলা পাঁথবীর বাহঃত্বক সৃষ্টি করেছে তাদের ধর্ম ( properties ) বা রাসায়নিক 
উপাদান এক রকম নয়। GOST অনেক স্থান জ:ড়ে রয়েছে যে শিলা 
তার রঙ হালকা, GAAS তা অপেক্ষাকৃত লঘু ৷ এগুলো গ্র্যানাইট শিলা | 
এদের চেয়ে আরো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে যে শিলা, তার রঙ গ্রাযানাইটের 
চেয়ে গাঢ়, ওজনও বোশ ৷ এগুলি ব্যাসাল্ট শিলা | ভূমিকম্পের তরঙ্গ গাঁত 
পরীক্ষা করে বোঝা গেছে, ভূ-স্তরের কয়েকশো মাইল নিচে ভুকেন্দ্র প্রচণ্ড 
উত্তাপে তরল অবস্থায় রয়েছে । পাঁথবীর ওপরের স্তরের প্রায় GO মাইল 
aay শিলা বস্তুত CATS তরল উপাদানের ওপর ভাসছে | গ্র্যানাইট প্রস্তর 
ব্যাসাক্টের চেয়ে হালকা হওয়ায় দুটি শিলা অঞ্চল পাশাপাশি থাকলেও হালকাি 
উচু হয়ে ভাসে, ভাটি ভাসে নিচু হয়ে, যেমন একই আকারের কাঠের খণ্ড 
ও ae তরল পদার্থে ফেললে কর্ক বেশ হালকা হওয়ায় কাঠের চেয়ে উচু 
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হয়ে ভাসবে | এইভাবে গ্র্যানাইট অঞ্চল সৃষ্টি করল মহাদেশ এবং ব্যাসাল্ট 


অঞ্চল নিচু হওয়ার দরুন সমুদ্রখাতে পাঁরণত হল | পাঁথবার Gere শিল প্রস্তর 
gig সমজাতীয় ও সমগ্‌ণভাবাপন্ন হত তবে পাঁথবীর উপারভাগে থাকত AF 
মাইলের বেশি এক গভীর AIG | 


সমমদ্রুতল 


দুই, সমূদ্রখাতে জল রয়েছে কেন? সমনদ্রখাত কিভাবে ALT হয়েছে তা 
বোঝা গেলেও সমুদ্র কেন হল তা জানতে হবে, কারণ এ খাত শুকনোও'ত 
থাকতে পারত, যেমন রয়েছে চাঁদের পিঠে | 


* AT GA থাকার কারণ তিন 


প্রথম, গাঁলত শিলা, যেমন লাভা, শুকনো ও ঠাণ্ডা অবস্থার চেয়ে তরল 
অবস্থায় অনেক বোঁশ জল ধরে রাখে । তাই ভূতাত্ক যুগে ভূস্তর যখন 
কঠিন হয়ে আসে, তরল লাভা থেকে জলীয় বাষ্প TAM UC উঠে যায় ৮ 
আগ্রেয়ার্গার থেকে উৎাক্ষপ্ত গ্যাস পরীক্ষা করে দেখা যায়, এখনও এই প্রক্রিয়া 
চলছে | চাঁদের ওপর এই ধরণের ক্রিয়া নিশ্চয়ই চলোছিল কিন্তু সেখানে 
সমুদ্র নেই । এর কারণ, পাঁথবী অপেক্ষা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শান্তি অনেক কম ।' 
পাাথবার বায়ুমণ্ডলে যে EIS গ্যাসকণিকা রয়েছে তার উধ্ধগাতি যদি 
সেকেন্ডে ৭ মাইলের বেশি হয় তবেই তা ভূ-মাধ্যাকর্ষণের পিছুটান কাটিয়ে 
মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। জলের স্ফ;টনাংকে অর্থ ২১২" ফারেনহাইট 
তাপে জলীয়বাষ্পের অণু ( মলিকিউল )-র গড় গাঁত হয় সেকেন্ডে 0'8 মাইল, 
এই একই রকম উত্তাপে অণুর পক্ষে এর ১৭২ গুণ বেশি The অর্জন। 
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নেহাৎ অসম্ভব | কাজেই Basar উচ্চ তাপমাত্রা থাকা সত্তেও ভূপ্ঠের জল 


তাপমান্রা নিয়ামত ২১২ ফারেনহাইটের বেশি, নিত্রমণ বেগ ( escape 
190 ) প্রাত সেকেন্ডে মাত্র ১:৪ মাইল ৷ ২১২" 'ডাগ্রি তাপে প্রতি ৬০ 
হাজার জল-অণুর একাঁট এই farsa বেগ লাভ করে শূন্যে উঠে যায় | এইভাবে 
জলের অণু এবং অন্যান্য হালকা গ্যাস হারানোর ফলে চাঁদ তার ALS জল 
ধরে রাখতে পারে না । ফলে আমাদের পৃথিবীতে যে বায়ুমন্ডল ও বারমন্ডল 
রয়েছে, চন্দ্র তার অভাব ঘটেছে | 

পাঁথবীর সমুদ্রে জল থাকার দ্বিতীয় কারণ হল মাধ্যাকর্ষণ শান্তি, যা আমাদের 
শবাস-প্র“বাস কাজের উপযোগী বায়নমন্ডলও ধরে রেখেছে | 

তৃতীয় কারণ, ভূ-পৃ্ঠে চাপ-তাপের সম্পর্ক (pressure temperature 
relationship ) এমন, যাতে জল প্রধানত তরল অবস্থায় থাকে | এটা ধরে 
নিতে বাধা নেই, বার়ুমন্ডল এমন উত্তপ্ত হতে পারে যাতে সব জল বাণ্পে পাঁরণত 
হবে । এরূপ হতে হলে অন্ততঃ ৭০৫” ফারেনহাইট তাপ প্রয়োজন হবে, 
তখন বায়ুর চাপ হবে প্রতি বর্গইণ্ডির ওপর ৫,৫০০ পাউন্ড । [ সমুদ্র 
সমতলে তাপমাত্রা ৩২” এবং বায়ুর চাপ প্রতি বগইণ্ডির ওপর ১৪'৭ পাউন্ড J | 
পক্ষান্তরে, সমূদ্র সমতলে তাপমাত্রা যাঁদ এখনকার মত OR ফারেনহাইটের 
বেশি না হয়, ANAS কঠিন বরফে ঢাকা পড়ে যাবে । যেহেতু তখনও 
'বায়ূমন্ডলে GAT বাষ্প থাকবে এবং তুষারপাতও হতে পারবে, তখন বর্তমানের 
.নদীনালার জলানকাশী ব্যবস্থার জায়গায় দেখা [দিতে পারে হিমবাহ প্রবাহ | 
কিন্তু তাপমাত্রার এরূপ চরম অবস্থা বিদ্যমান নেই বলে পাঁথবীতে আমরা 
TOMA আকারে সমুদ্র পেয়েছি | 


+ সম;দ্রের জল লবণান্ত কেন ? 


২০০ কোটি বছর ধরে ভূত্বকের আগ্নেয়শলা পচনের ফলে সমদদ্রের জল 
লবণান্ত হয়েছে । দ্রবণাঁয় বস্তু সম্দ্র জলে রয়ে যায়, অদ্ুবণীয় উপাদানসমূহ 
অধঃক্ষেপণের ফলে গাঁঠত হয়েছে পাললিক শিলা ( sedimentary rock ) এবং 
সমুদ্র কল্ক ( Ocean 9০0101605 )। আগ্নেয়শিলায় যে সকল উপাদান 
থাকে, যা যা দ্রবণীয় ও কর্দমের মধ্যে শোষিত হয় না কিংবা জোবক কর্ম 
ASMA নষ্ট হয় না সে সবই ATCA পাওয়া যায়। মহাদেশ থেকে যে 
সকল নদা সাগরে এসে পড়ছে তার সঙ্গে ভাসমান পদার্থ ও শিলার দ্রবীভূত 
লবণ সমূদ্রজলে এসে মিশছে। এই ক্ষায়ত বস্তুর অধিকাংশই পূব গঠিত 
পালালক শলা থেকে প্রাপ্ত । এইভাবে সমপরিমাণে নতুন কক সাগর সঞ্চিত 
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হচ্ছে । ফলে লবণের সংয্ান্ত ( composition ) বিষয়ে সাগর লক্ষ লক্ষ 
বছর ধরে আঁবচাঁলত (steady) রয়েছে । জলের সাধারণ লবণত্ব কম বোশ 
হচ্ছে না | কিন্তু কোন হুদ থেকে উৎপন্ন নদীর সাগরে পড়া ভূদ্তরের পরিবর্তনের 
ফলে যাঁদ বন্ধ হয়ে যায় কিছুকাল পরে সেই হুদের জল লবণান্ত হয়ে গড়ে | 
উদাহরণঞ্বরূপ ‘উটার গ্রেট সন্টলেক'-এর কথা বলা যায়! ৪,২০০ ফুট উ* 
অবস্থিত এই হুদ কখনই সাগরের অংশ ছিল না ৷ এতে যে নদী রি 
পড়ে তা বাজ্পীভবনের : ফলে পাড় ছাপিয়ে বাইরে যেতে পারে না এবং 
আশপাশের পাহাড় থেকে আনীত লবণ হুদেই রয়ে যায় । ফলে বদ্ধ হুদের জল. 
সাগরজলের চেয়ে ৮/১০ গুণ বেশি লবণান্ত হয়ে পড়ে | 

গড়ে ১০০০ কেজি ANAC লবণ থাকে ৩৫ কোঁজ | 


* সমুদ্রের প্রকৃতি কেমন ? 


mages স্বরুপপ্রকৃতি বিচিত্র । ইহা বিশাল, চঞ্চল এবং আকারবিহীন । 
ইহা রহস্যময় । এ রহস্য শুধু এর আকস্মিক রুদ্ররূপ ধারণে নয়, মানুষের 
চোখের আড়ালে সমুদ্রের গভনরে কী রয়েছে, কি রকম অজানা বস্তু ল:ক্ক।র়িত 
আছে সে সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময়ের অন্ত নেই | 

সমদূদ্রপ্রকাতির একটি দিক এর আঁবিচলতা । কোটি কোটি বছর ধরে সমদ্দ্র 
একই অবস্থায় রয়েছে । সারা ভূতাত্বক যুগে সাগর কখনো মহাদেশের ওপর 
এগিয়ে এসেছে ও পিছিয়ে গেছে কিন্তু কখনই সমগ্র ভূভাগ কিংবা বেশির 
ভাগ অংশ প্লাবিত করেনি ৷ কিসের কারণে জল-দ্থলের তই মিন্রতুল্য সহাবস্থান 
বজায় আছে তা অজ্ঞাত । এমন হয়ত আশংকা করা যেত যে, ভূ-অভ্যন্তরস্থ 
জল বোঁরয়ে আসবে এবং তার ফলে সমুদ্রের আয়তন বাড়তে থাকবে কিংবা, 
জল হয়ত হাইড্রোজেন ও আঁক্সজেন গ্যাসে পাঁরণত হয়ে বায়ুমণ্ডল পাড় 
দিয়ে মহাকাশ যাত্রা করবে, যার ফলে GALS পড়ে থাকবে শুধ শুকনো 
সাগর অববাহিকা। FRG এমন ঘটে না। ভূপন্ঠে যোগাবয়োগ গুণভ।গের 
সমীকরণ করে সমুদ্র একই স্বরূপে বিদ্যমান রয়েছে । 

সমুদ্র আঁবচল থাকলেও মহাসাগরের তলদেশের শিলাদেহে পরিবর্তন ঘটে 
চলেছে, যাঁদও তা অতি ধার গাঁততে । বিজ্ঞানীরা বলেন, গত ১০ কোটি 
বছর ধরে মহাসাগরের মাঝামাঝিকার শৈলশিরা বাইরের দিকে চাপ দিয়ে 
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার ফলে মহাদেশের অবস্থানের পারবর্তন ঘটছে । খুব সম্ভব 
১৫ কোটি বছর আগে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অস্তিত্ব ছিল না, দক্ষিণ 
আমেরিকা ছিল আফ্রিকার পশ্চিম অংশের সঙ্গে যুক্ত । ক্রমে দি মহাদেশ 
পৃথক হয়ে পড়েছে, মাঝের জলরাশি আটলাণ্টিক মহাসাগর ৷ ভূতত্বের হিসাবে 
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আধূনিককালে, ২০ কোটি বছর আগেও আরবদেশ আফ্রিকার সঙ্গে AAS 
ছিল। তারপর লোহত সাগর ও এডেন উপসাগর ATG হয়েছে এবং এখন 
‘পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটে চলেছে । শুধু আফ্রিকা ও দাঁক্ষণ আমোরকার মধ্যে নয়, 
ইউরোপ ও উত্তর আমোরকার মধ্যেও মহাসাগরের বিস্তার The পাচ্ছে। হিসাবে 
বলা হয়েছে, এই দুই মহাদেশের মধ্যে সামুদ্রিক দুরত্ব বাড়ছে প্রাতি ১০০ বছরে 
> ফুট করে। ° 


মহাদেশ সঞ্টরণ ৪ মহাদেশগুলোর গঠন পাঁরবর্তনের ফল চিহ্নত হয়েছে 


* সমুদ্রের উপযোগিতা কি? 


সমদ্রের সঙ্গে মানুষের জীবন ও কর্ম গভীরভাবে যুক্ত । সমদদ্রেই প্রথম 
প্রাণের বিকাশ তারপর তা বহুরূপে এবং স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর পর্যায়ে 
জলে স্থলে বিস্তার লাভ করেছে । সমুদ্র আঁদপ্রাণের লালন CE | 

সমুদ্র উত্তাপ ও জল সঞ্চয় করে রাখে এবং আবহাওয়া ও জলবায়; প্রভাবিত 
করে ।' প্রাতাঁদন সারা AAAS থেকে ১ {মটার জল সূর্যাকরণে বাষ্প 
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হয়ে উঠে যায় এবং তা বৃষ্টি, নদীজল ও হিমশৈল আকারে আবার সাগরে 
ফিরে আসে | সম্দ্র সূর্ধতাপে উত্তপ্ত হয় ধারে এবং তাপ ধরে রাখে ভূমি 
অপেক্ষা অধিক সময় পর্যন্ত। সমুদ্র তাই শুধ মেঘের মাধ্যমে সংপের 
জলের যোগানই দেয় না, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে | 
সমূদ্রু মানব খাদ্যের এক বিরাট ভাণ্ডার, বিশেষ করে জৈব প্রোটিন ও 
চাঁব সরবরাহ ব্যাপারে । AAAS প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে শুধু মূল্যবান রতন 
নয়, রঞ্জক পদার্থ, জৈবসার, আঠা প্রভৃতি বহু সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসও 
মেলে । সাগর জল থেকে লবণ ও রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন করা হয়, 
মহীসোপান থেকে নিমাণকার্ষে ব্যবহারযোগ্য প্রস্তর সংগ্রহ করা হয় । অগভীর 
সমুদ্র অঞ্চল থেকে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি বহুবিধ দ্রবা আহরণ করা 
হয়ে থাকে | 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারেও ATLA মানুষের চিন্তা ও কর্মকে 
প্রভাবিত করেছে । সাগরবোষ্টত দেশ বিদেশীর আক্রমণ হতে অনেকাংশে 
নিরাপদ | আমোরকা ও ইউরোপের মধ্যে সমুদ্র থাকার ফলে মাঁকিন যব্তরাষ্ট্ 
ও পর্তুগীজঅধিকৃত অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হয়োছল। পর্বে 
পশ্চিমে মহাসাগর দ্বারা বোষ্টত থাকায় ASA মনরো-নীতি ( Monroe 
Doctrine ) প্রয়োগে সক্ষম হয় । 

এক সময়ে সমুদ্র দরবার দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে 
অন্তরায় ছিল বটে fee যন্ত্রযুগে সমুদ্রের দূরত্ব বিশেষ প্রতিবন্ধক নয় । ফলে 
স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই বাণিজ্য প্রসার সম্ভব হয়েছে । 

সমুদ্র একদিকে যেমন অগণিত জীবের বাসভূঁম ও মানুষের সম্পদের আকর 
অন্যদিকে ভুমচারী মানুখের বহুবিধ আবর্জনা এমন ক তেজস্ক্রিয় ব্য 
পদার্থও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় । শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও বলা চলে, 
সমুদ্র একাধারে মানুষের জীবনের ধারক, খাদ্য-ভাণ্ডার ও আবজনাকুণ্ড | 
সমুদ্রের িশালতার জন্যই নানা প্রকার দূষিত পদার্থ ধারণ করেও সাগর এখনও 
নীলকন্ঠ' হয়ে আছে, গরলে'পরিপূূর্ণ হয়ে ফোনয়ে ওঠোন । 


* সমুদ্রের রঙ সবুজ-নীল কেন 2 


সমদুদ্রজলের রঙ কোথাও ঘন নীল, কোথাও উজ্জ্বল সবুজ, কোথাও এ দুয়ের 
মাঝামাঝি । তবে বাহির সমুদ্রে নীল রঙই চোখে পড়ে, বিশেষ করে উষ্ণ ও 
নাতিশীতোষ মন্ডলে । এর কারণ, আকাশে বায়ুর অণুর মত জলের অণ্য 
সূর্ধাকরণে নীল রঙ ছড়িয়ে দেয় । এজন্য পরিস্রীত জল দেখতে ঈষৎ নীল।ভ | 
উপকুলভাগে নীল আলোর সঙ্গে হলুদ রঙের মিশ্রণের ফলে জল সবুজ 
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দেখায় | উপকূলের সাগরে উদ্ভিদের পচন থেকে যে হলুদ রঙের পদার্থ জলে 
মেশে, তা AN SI তরঙ্গ (নীল রঙ) শুষে নেয়; জল আত্মস্থ 
করে (absorb ) দীর্ঘ তরঙ্গ (লাল রঙ ), বর্ণচ্ছটার মধ্যভাগাস্থিত সবুজ রঙ 
রয়ে যায়। এই সবুজ চোখে পড়ে ৷ মধাসমাদ্রে, যেখানে উদ্ভিদ পদার্থের 
কাণকা অতি অল্প বা অনুপস্থিত, সেখানে সমুদ্র দেখায় ঝকঝকে নীল | 
উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রে জলের সবুজ রঙের কারণ ভূমিজ উদ্ভিজ্ভ ও জলজ 
উদ্ভজ্জের অবস্থাত | 

* সমুদ্রের ঘাস’ কি? 

খালি চোখে দেখা যায় না, কেবলমাত্র অণুবাঁক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে এমন মিহি 
জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রযাংকটন--বাহঃসমুদ্রে অমিত পাঁরমাণে বিরাজ করে। 
ভূমিতে যেমন তৃণ ও ঘাস-ছাওয়া মাঠ তৃণভোজাদের বিচরণক্ষেতর, প্ল্যাংকটন 
ক্ষেত্র তেমান বহ: AAAs প্রাণীর চারণ অঞ্চল | বিরাট আকারের কতক জাতের 
fea, ওজনে ও দৈর্ঘেয স্থলচর হাতির চেয়েও বেশি; হাতির মতই তারা 
তৃণভোজী ৷ প্ল্যাংকটন এদের প্রধান খাদ্য | 


* ATES কি করে হয়? 


FAH সদা চণ্ডল, সমুদ্র জল সদাচলমান ৷ চঞ্ডলতা দেখি তরঙ্গে, চলমানতা 
বোঝা যায় স্রোতে ৷ স্রোত কেন হয়? পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, বাতাস কেন 
প্রবাহিত হয় ? ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে কেন বয় বাতাসের 
স্রোত? TALAS আর AAMAS, উভরেরই কারণ সর্ষের উত্তাপ | উত্তরমেরদ 
থেকে দক্ষিণমেরু সৰ AAA সমানভাবে পড়ে না, তাই সূর্যতাপের 
তারতম্যের ফলে বায়ুর গাঁত পাঁরবাঁতত হয় । যোঁদকে তাপ বেশি, সেখানকার 
বায়ু হালকা হয়ে উ'ছুতে উঠে যাওয়ায় অনাস্থান থেকে অপেক্ষাকৃত ভারি বাতাস 
সৌঁদকে ছোটে । এই চলমান বায়; গাঁত পরিবর্তন করে পৃথিবীর দৈনিক 
আবর্তনের ফলে ৷ বিষ:বরেখার উত্তরে বায়ুর গতি ডানদিকে এবং বিষুবরেখার 
দক্ষিণে তা বাঁদিকে বে'কে যায় । এই বায়ুর গাঁত সমুদস্রোতকে তার চলার 
পথে চালিয়ে নেয় | 

-পাঁথবাঁর উষ্ণসণ্ডল সবচেয়ে বেশি সূর্যাকরণ পায় বলে এখানকার সমদদ্রজল 
উত্তপ্ত হর বেশি, এখান থেকে জলীয় বাজ্প শুন্যে উঠে যায় অন্য স্থান অপেক্ষা 
অনেক বোঁশ পারমাণে । হিসাব করে দেখা গেছে, সমদ্রপঞ্ঠ থেকে দৈনিক 
-১ মিটার (৩ ফুট ) পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে যায়। ফলে উষ্ণমণ্ডলের জল 
“অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও লবণান্ত, কারণ লবণান্ত জল থেকে কেবল জলই বাষ্পীভূত 
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হর, লবণ অংশ থেকে যায় ANS | উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্র থেকে উষ্ণ স্রোতের 
উৎপত্তি । এই স্রোত পথবীর আবর্তনও বায়; প্রবাহের ফলে গাতশীল হয়ে; 
উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার মত এবং দাঁক্ষণ গোলাধে ঘাঁড়র কাঁটার বিপরীত 
মুখী-_গাঁত লাভ করে! উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের বৈশিঘ্ট্য হল--উষ্ক, কম ঘন: 
GAAS তলাকার ভার ও ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে বয়ে চলে | উষ্ণ স্রোতের 
তাপমান্রা সর্বত্র সমান থাকে না, AT থাকারই কথা । স্রোত উষ্ণমন্ডল থেকে: 
যতই উত্তর ও দক্ষিণ মের? অঞ্চলের দিকে এগয়ে যায়, ততই তার তাপের মাত্রা, 
কমতে থাকে | 
তাছাড়া উঞ্ণমন্ডলেও ওপর-নিচ সর্বত্র জলের তাপমাত্রা এক রকম নয়। উষ্ণ 
অঞ্চলের ATES ST ৩০০ 'ভগ্র সেন্টিগ্রেড ৩০০ ফুট ১০০ মিটার ) 
চে ১৫” সেন্টিগ্রেডে দাঁড়ায় | তার নিচে ৩০০০ ফুট (১০০০ মিটার ) পর্যন্ত 
কমতে কমতে তারও নিচে তাপাংক €" থেকে 0,8" সেন্টিগ্রেডে নেমে যার | 
ওাঁদকে ওপরের স্রোত দাঁক্ষণ মেরুতে অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে TA! এই শীতল. 
ভারি Sas তখন জলে ডুবে পড়ে এবং মহাঢাল বেয়ে সমুদ্রের গভীর 
খাত অঞ্চলে চলে যায় । সাগরতলে গিয়ে স্রোত কোথাও থেমে থাকে না, কারণ: 
অনবরত ভারি জলে 'নিচে ডুবে পড়ছে এবং তার ঠেলায় সমদদ্রুতলাতেও স্রোতের 
ahs হচ্ছে। এখানেও তার গাঁতর দিক নিয়ান্তুত হয় পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন: 
গতর ফলে । দক্ষিণমেরূ থেকে ভার শীতল স্রোত তলদেশ দিয়ে উত্তরমঃখে, 
চলতে চলতে বাঁদিকে বে'কে দক্ষিণ আম্মোরকার পূর্ব উপকূল দিয়ে পশ্চিম: 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছে । এটি হল ডুবো স্রোত । ওপরকার স্রোতে 
রক্ষায় অঞ্চলের গরম জলের প্রবাহ, তলা দিয়ে বয়ে চলে শীতল স্রোত ৷ 
১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী ব:স্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, দাঁক্ষণ আমৌরকার 
আটলান্টিক উপকুল বরাবর ১০ হাজার ফুট তলা দিয়ে চলছে দক্ষিণমুখী 
শীতল স্রোত, গাঁতবেগ ঘন্টার ০.২৮ মাইল কিন্তু আরো নিচে সাড়ে ১১ 
হাজারের ফুট ও তারও বেশি গভীরে বয়ে চলেছে বিপরীতমুখী অর্থাৎ উত্তর- 
মুখী স্রোত, যার গাতবেগ ঘন্টায় 0.৩৫ মাইল । সমুদ্রের তলাকার ভূমির 
ওপর 'দিয়ে প্রবহমান স্রোতের চিহ্ন ধরা পড়েছে তলদেশের ফটোপ্রাফে | গভীর 
SI ফটোগ্র।ফতে ভারত মহাসাগরের. পশ্চিমাংশে ১,৭৫৬ ফ্যাদম Tale 
১০,৫৩৭ ফুট এলাকায় যে ছবি উঠেছে তাতে সাগর বিছানার ওপর বাল:কার 
উপ্চুনিচু ছোট ছোট ঢেউ-এর সার দেখে স্পন্ট বোঝা যায়, সাগর স্রোত এই 
কারুকর্মের শিল্পী | 
FUT ওপরকার সব স্রোত উষ্ণ নয়, শীতল উষ্ণ দুই রকম স্রোতই 
ররেছে। গরম হাল্কা জলের স্রোতের পাশাপাশি শীতল স্রোত চলছে । এদের 
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গাঁত নিয়ন্তিত হচ্ছে একই নিয়মে__বায়ুবেগ, পৃথিবীর আহিক গাঁত আর 
স্থলভাগের অবস্থান দ্বারা । গাঁতিপথে স্থলের বাধা পেলে স্রোতকে তা কাটিয়ে 
যেতে হর । উত্তর গোলার্ধের প্রধান উষ্ণ স্রোত জাপানের পাশ দিয়ে বয়ে 
যাওয়া কুরোশিও, ব্রিটেনের উপকূল ঘে'ষে প্রবহমান উপসাগরীয় স্রোত | 
প্রধান শীতল জলের প্রবাহ গ্রীণল্যান্ড স্রোত, হামবোল্ড স্রোত, কেপ হর্ন স্রোত 
প্রীত | সাগর পিঠে সমান্তরাল ( horizontal ) বা ভেসে ভেসে চলা ছাড়া 
স্রোতের আর একটি বিশেষ গাঁত আছে-_ওপর-নিচ (vertical ।॥ দক্ষিণ 
মেরুর কাছাকাছি গিয়ে উষ্ণস্রোত উষ্ণতা হারিয়ে বেশি শীতল ও ভারি 
হয়ে পড়ার ফলে তার গতি হয় নিম্নমুখী কিন্তু উধর্ধমূখী হয় কোথায়, 
1কভাবে ? 

সাগর-পৃচ্ঠের স্রোত ( surface current ) যখন চলার পথে কোন ভূখণ্ডে বাধা 
পায়, জল সেখানে উপকুলে আছড়ে পড়ে । তারপর তার গাঁতপথ কিছুটা 
বেঁকে যায়। কিন্তু সমুদ্রের তলা 'দিয়ে প্রবাহিত এইর্‌প বাধা পেলে তা মহা 
ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে উঠে আসে, যেন নিচের জল উৎলে ওঠে ওপর পানে | 
৬০০ থেকে ১০০০ ফুট চেকার এই রকম উধ্বমুখী স্রোত দেখা বাক 
গ্রীষ্মকালে উত্তর ক্যালিফোনিয়া উপকুলে । মরোক্কো, পের: ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার উপকূলে শীতল স্রোতোধারা তলা থেকে ওপরে উঠে আসে | এইভাবে 
নিচের জল আপনা-আপাঁন ওপরে উঠে আসাকে বলা হয় ‘আপ-ওয়োলং বা. 
তলজোয়া'রি | 

FURIES পুরো ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াল? কল্পনায় যাঁদ উষ্ণস্রোতকে 
লাল ও শীতল স্রোতকে সাদা সূতা মনে করি তবে সমদ্রুপচ্ঠে স্রোতের আঁকা- 
বাঁকা রেখাকে ভাবা যায় লাল আর সাদা সুতার নকশা ! সমুদ্রটা যেন এক 
বিরাট নীলকাপড়ের কাঁথা, সূর্যমামার ভাগ্নে-ভাগ্নী, পবন আর কিরণ লাল 
ও সাদা সূতা পরানো ALi ফোঁড় দিয়ে চলেছে । এ ফৌঁড় শুধ ওপরে 
ওপরে নয়, কখনো কখনো নিচে নেমে দুরে গিয়ে জেগে উঠছে । কতকাল আগে 
যে বুনানি শুরু হয়েছে, এখনো তা সমানে চলেছে । এদের সঙ্গে সমানতালে 
পাক খেয়ে চলেছে পাথবাঁটা, যার ওপর পাতা রয়েছে নীল সাগরের আস্তরণ | 
নিয়ামত একই পদ্ধীততে পাক খাওয়ার ফলে স্রোতের লাল-সাদার নকশা 
এলোমেলো হয়ে জট পাকিয়ে যায় না কখনো | 


* সমনুদ্রস্োতের ফল ক ? 


রামারণে সমদ্রম্ছনের কথা আছে । বাসূকি নাগ হয়োছিলেন মন্হন রজ্জ-, 
মৈনাক পর্বত মন্হন দণ্ড । দেবতা ও অসুরদের টানে সমদ্রজলে আলোড়ন - 
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সৃষ্টি হল। সাগর থেকে উঠল নানা মুলাবান সম্পদ । সমদ্রমন্হন মনে হয় 
সম্দ্রত্োতের রূপক THAT । সাগরস্তরোত বিরাট অজগরের মতই এ'কে বে'কে 
সারা সমুদ্রে পারব্যাপ্ত, কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘূর্ণি সংষ্ট করেছে, কোথাও 
সমুদ্রের এক স্থানে ডুব দিয়ে তলদেশ দিয়ে চলতে চলতে বহ: দূরে গিয়ে হস 
করে উঠে পড়ছে | মৈনাক সাগরজলে ভাসমান নয়, সমূদ্রতলে যে ছোট বড় 
পাহাড়-পবত, খাত উপত্যকা রয়েছে তা যেন স্থির মন্হনদণ্ড হয়ে জলে 
আলোড়ন এনে দিচ্ছে, যার ফলে সমুদ্রের ওপর-তলে সদাই ঢেউ-এর দোলানি | 
পৌরাণিক সম:ুদুমন্হনে AMIGA থেকে পাঁরজাত উঠেছে, সুধা উঠেছে যা কিনা 
জীবনসঞ্জীবনী ৷ প্রকৃত ATLAS আলোড়ন-মন্হন সংখ্যাতীত সামুদ্রিক 
জীবের খাদ্যপারবেশনের সহায়ক | জীবনের সঞ্জীবনীর বাহক, fe রকম 
রহস্য ? 

-সাম্াদ্ুক উদ্ভিজ্জের জীবন নির্ভর করে দেহপোষক রাসায়নিক লবণ ও অন্যান্য 
পদার্থের ওপর ৷ প্রাণিজীবন নভ'র করে আঁকঝ্সজেনের ওপর ৷ সমদদ্র- 
পৃষ্ঠে যেখানে যথেষ্ট সুর্যাকরণ পড়ছে সেখানে ফটোসিনথোঁসস বা আলোক- 
'সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার উদ্ভিদ এই গ্যাস উৎপাদন করে এবং তা মেশে সাগরজলে | 
এছাড়া বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন ANAT গভীর অংশে না পেশছলে সেখানে 
জীবন বাঁচবে কিভাবে ? সাগরপজ্ঠে এবং তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোত জীব ও 
উাঁদ্ভচ্জের খাদ্যবস্তু সারা সমুদ্র অঞ্চলের ওপর নিচ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় । জলের 
এই আলোড়ন-বিক্ষোভ “স্রোত-বাসক' দ্বারা সম[দ্রমন্ছনের ফল। অধ্যাপক 
হ্যারাল্ড HAGA সমযুদ্রপ্রোতের অনুভূমিক (horizontal) ও উধব্ণধ (vertical) 
'গাঁতকে তুলনা করেছেন লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার সঙ্গে, যার ফলে মাত্তকার 
প্রদত্ত উদ্ভিদের খাদাসার সারা জামতে মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় | সমদ্রস্রোত 
না থাকলে সমুদ্রের গভীরে জীবের আস্তিত্ব থাকত না, সমদ্রপৃচ্ঠেও সর্বত্র প্রাণী 
ও উদ্ভিদের জীবন প্রবাহ অব্যাহত রইত না, চলমান জীবন্ত সমুদ্রের যে 
রহসাময়তা তার আকর্ষণ থাকত না মানুষের কাছে | 


AAAS 


বাহির-সমদদ্রের জল টাটকা 'শাশর-ধোওয়া অপরাজিতা ফুলের পাপাঁড় মত 
ঝকঝকে GW নীল, গলানো কাচের মত স্বচ্ছ । যতদুর চোখ যায়, কেবল 
জল আর জল এ দিগন্তে আকাশের সাথে মিশেছে | ALAA তলায় কী রয়েছে? 
সেখানে গেলে কী দেখতে পাব ? 

হ্যান্‌স এন্ডারসেন ‘ছোট্ট সাগরকুমারী' রূপকথায় মন-ভুলানো সব দৃশ্যের বর্ণনা 
"দিয়েছেন । সেখানে সাগররাজা, সাগররাণী রাজ্পাত্র রাজকন্যাদের নিয়ে প্রাসাদে 
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বাস করেন । গোলাপী রঙের প্রবাল আর সোনালী আম্বার দিয়ে সেগুলো 
তোর । রাজকন্যারা সেখানে সোনা (বিছানো বালুর ওপর খেলা করে, বাগানের 
সৃত্রী লতাকুঞ্জের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়ায় । সেখানে রামধনূরঙের ছোট ছোট 
মাছ আমাদের জগতের রঙিন পাখির মত ডালপালার ফাঁকে ফুরফুর করে ঘুরে. 
বেড়ায় । সেখানে আছে সুন্দর সুন্দর গুহা যার মধ্যে মৎস্য বালক-বালিকারা 
ALR খেলে | সাগর তলায় নানা রঙের ফুলের অদ্ভুত সব উদ্যান, ছেলে- 
মেয়েরা তার পরিচর্যা করে । সেখানে আবার ভয়ংকর অরণ্য আছে যার মধ্যে 
আছে আধা-জানোয়ার আধা-তরু প্রাণী । ছোটরা কাছাকাছি গেলে লম্বা 
লিকলিকে সাপের মত হাত দিয়ে তাদের জাপটে ধরে, আর অন্ধকার গর্তে বাস. 
করে একশো বছর বরসী সাগর-ডাইনী যার কুংসিৎ চেহারা দেখলে শিশুরা ভয়ে 
আঁতিকে উঠবে | 

আমরা যাঁদ সাগরের গভীরে নেমে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখার ব্যবস্থা করতে 
পারি তবে কী নজরে পড়বে ? মাথার ওপর সূর্ধাকরণভরা নীল আকাশ ছেড়ে 
আমরা যেই সাগরজলে ডুব দেব অমান মনে হবে এক নতুন জগতে এসে পড়েছি | 
জলের ভিতর ঢেউ-এর আলোড়ন নেই, কেমন আবছা নীল রহস্যময় আলোতে 
সবাক: নতুন রকম দেখায় । এ আলোতে তীব্রতা নেই, আছে FAR কোমলতা | 
নিচের দিকে চলে যেতে দেখা যাবে, সমুদ্র Wi করে গভীর হয়ে পড়োন | ভূমির 
পাহাড়-পাষাণ অংশ ক্রমশ ঢালু হয়ে সাগরের মাঝ দিকে চলে গেছে | একে বলি 
মহাঁসোপান । সাগরের ওপর ভাগ থেকে ২০০ মিটার ( ৬০০ ফুট ) পর্যন্ত এই 
ঢাল। এপর্যন্ত সূর্যাকরণ জলের মধ্যে চলে আসে, এর পরও চলে যায় 
sooo মিটার পর্যন্ত তবে যতই নিচে নামা যায়, আলো ততই কমতে থাকে, 
যেন দিনের আলো গোধূলি, গোধূলি ছাড়িয়ে রাত্রির মহলে প্রবেশ | 
মহীসোপানের ঢাল 'দিয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে দেখা যাবে রুপাল-শঢদ্র বালু 
বিছানো উপত্যকা, তার মেঝে থেকে উঠছে বিচিত্র কার;কার্য-করা প্রাসাদের মত 
প্রবালপুঞ্, তার আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে নানারঙে রঙিন িনুকশঙ্খের - 
খোলা । কোন কারিগর Splat এগুলি দিয়ে নকশার প্যাটার্ন বানিয়েছে | 

ঢাল বেয়ে আরো নিচে নেমে যেতে মনে হবে এবার ঢালটা যেন ক্রমশ খাড়া 
হেলানোভাবে চলেছে । এভাবে গভীরতা গেছে দুহাজার মিটার পর্যন্ত ॥ এই 
দুশো থেকে দূহাজার মিটার স্থল-অংশকে বলি মহীঢাল ( continental 
slope )। মহাঢাল থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যেতে প্রথম দিকে মনে 
হবে ঢাল ভাবটা কমছে কিন্তু ধীরগতিতে গভীরতা বেড়ে চলেছে | দডহাজার থেকে 
চার হাজার AGIA গভীর ঢাল: অংশকে বলা হয় মহী-উথ্থান ( continental- 
rise)! এ উত্থান ক্রমে নামতে নামতে গভীরতম অংশে চলে ORD 
সোট সমদ্রতল | 
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-১, জায়ান্ট ডৌভল রে (ম্যানটা ) Manta ২. ব্রামিড 
-Tarachtichthys ৩. স্পিয়ার ফিস ( তরোয়াল মাছ ) 
“Tetrupturus 8. সান ফিস (সামদ্রুক সূর্য মাছ) 
‘Mola ৫. রিবন ফিস (ফিতা মাছ ) Regalecus 
৬. Gye, মাছ ( ফ্লাইং ফিস ) Flying-fish ৭. টুনা 
“Tuna ৮. পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার Physalia 
-physalis ৯. গ্রেট হোয়াইট হাঙ্গর Carcharodon 
১০. (হ্যাচেট ) ফিস Argyno pelecus ১১. ভাইপার 
ফস Choliodus sz. জেলাফিস Atolla ১৩. 
স্কুইড Histioteuthis ১৪. Vampyroteuthis ১6. 
গভীর. সাগরের অক্টোপাস Amphitretus ১৬. 
.Cyclothone = ১৭.-১৮. ল্ৰী আ্যাংলার ফিস 
Lynophryne ১৯. র্যাট টেইল Nezumia ২০. ট্রাইপড 
{ফস Benthosaurus 2s. গভীর ALAA ঈল 
-Synophobranchus. 
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গভীরতা অনুসারে সমুদ্রের স্তরভাগ ও (বাভিন্ন স্তরের প্রাণী 


সমূদ্রজলে ঝাঁপ দিয়ে মহীসোপান, মহণচাল, মহী-উান বেয়ে নিচের দিকে নেমে 
যেতে আমরা হ্যানস এণ্ডারসেনের রুপকথার সাগর-কন্যার দেখা পাব না, যে 
প্রবাল উদ্যানে বসে মুক্তাবসানো সোনার চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াত, কিংবা 
দেখতে পাব না সেই GRAMS যে আঁধার গ্যহায় বসে একটি চোখ বের করে 
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দেখত ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে-ভিতে আসছে কনা | এদের দেখা না পেলেও 
অনেক সাঁত্যকারের অদ্ভুত জিনিসের দেখা মিলবে যা মনে আনন্দ আনবে” 
ভয়ও জাগবে | 

সমুদ্রুজলে অল্প গভীরে আমরা যদ ভাগ্যক্রমে প্রবালক্ষেত্রে পৌছে যাই, দেখতে | 
পাব সাগর রাজার (বিচিত্র উদ্যান । নানা প্যাটার্নের এবং নানারঙের পৃজ্পবক্ষের : 
মত থরে থরে সাজানো প্রবালকুঞ্জ । কোথাও দেখতে পাব মু্তা-জননী-ঝননুক/: 
স্ফাঁটিকের মত উজ্জ্বল প্রস্তর-উদ্যান ৷ তার মধ্যে রাঁঙুন স্পঞ্জকুজ ; দেখতে পাব, 
হীরার দশীপ্ততে ঝলমলে রঙের মাছ ales ওদিক ছুটাছুটি করছে, হালকা যেন. 
বুদ্ধ । কিংবা হয়তো দেখা যাবে, জলের মধ্যে স্থির হয়ে এরা ছোট্ট পাখনা 
আন্তে আস্তে নাড়ছে । যেখানে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জমেছে সেখানে দেখতে: 
পাব ছোট মাছের ঝাঁক ৷ কোমল তাদের চোখের aio । ভূমির ওপর মাঠে; 
মেঘের দলের মত মাছেরা সাগরজলে চারণভূমিতে চরছে, ঠোঁট দিয়ে টুকে টুকে 
meat খাচ্ছে । বিচিত্র এদের রঙ_নাল, সবুজ, লাল, বাদামী । কেউ কেউ 
আবার খেলায় মেতে উঠেছে, ALARA খেলছে উল্লাসে একে অন্যকে ধাওয়া, 
করে | ; 
সাগরে চলার সময় নয়ন সুখকর দৃশ্য যেমন চোখে পড়বে, তেমান IGE জীবের, 
দেখাও মিলবে নিশ্চয় । সেখানে দেখতে পাবে ভ ভীষণদর্শন সব প্রাণী | তাদের: 
সবাঙ্গে মধ্যযুগের যোদ্ধার মত বর্ম, অস্ত্র হল ধারাল কাঁটা আর বল্লম | কিংবা, 
দেখা পেতে পার এমন দৈত্যসদ্‌শ জীবের যাদের দেখলে মনে হবে সমন্দ্রতগে 
আঁভষানে না এলেই ভাল হত ! J 
এছাড়া সেখানে রয়েছে নানাধরণের বহুরূপী । তাদের কান্ডকারখানা দেখলে: 
অবাক হতে হবে | এদের কতকের অভ্যাস হঠাৎ চেহারা পালটিয়ে ফেলা | হয়ত 
দেখলাম পারের কাছে রয়েছে জলজ উদ্ভিদে ঢাকা একখন্ড পাথর ৷ যেই ছে : 
লেগেছে 'পাথরাঁট' জাবন্ত হয়ে উঠে ধারে ধীরে সরে গেল একপাশে । পাহাড়ের 
ধারে ভার সুন্দর রঙিন ফুল ফুটে রয়েছে । যেমন চমৎকার পাপাঁড়ীবন্যাস' 
তেমনি মনোহর রঙ । ও কি! একটু কাছে যেতেই ফুলটি নিজের চেহারা, 
পালটিয়ে ম্যাটমেটে রঙের জোলি হয়ে গেল ! পায়ের কাছে কি একটা বস্তু পড়ে 
ছিল | আশপাশের দৃশ্যের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে আছে যে, আমার পা পড়ে 
গেল তার ওপর ৷ অমনি বস্তুটি ভোল্ক দৌখয়ে একটা বেশ মাছ হয়ে ভেসে 
উঠল, পাখনা 'দিয়ে জল টেনে ওঁকে চলে গেল, ক্ষ্যাটাীফস । ওর দুটো চোখ, 
একই পাশে ৷ যে দকটায় চোখ নেই সৌঁদকটা মাটির ওপর রেখে শুয়ে থাকে, 
যেখানকার মাটি বা পাথর বা গাছপালার যেমন রঙ তেমান রঙ ধারণ করে নিজের. 
দেহে । যেখানে যাচ্ছে, সেখানকার পাঁরবেশের সঙ্গেই নিজদেহের মিল করে 
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নিচ্ছে। ‘মেক-আপ! নেওয়ার ওস্তাদ ফ্ল্যাাফিস। মেক আপ নিচ্ছে কেন? 
অভিনয় করার জন্য নয় নিশ্চয়ই । এক জায়গায় শুয়ে থেকেই খাদ্য সংগ্রহ 
করার কৌশল আয়ত্ত করছে সে। অন্যান্য প্রাণী খাবার যোগাড় করতে এদিক 
ওদিক ছুটছে, খাবার সংগ্রহ করছে আবার তাকেই খাদ্য বানাতে তার চেয়ে বড় 
বড় প্রাণী ঘরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ফ্র্যাটফিস এক জায়গায় চুপটি করে পড়ে 
থাকে, ঘুমিয়ে নয়, চোখ তার সজাগ ॥ ছোট মাছ বা অন্য প্রাণী তার 
অস্তিত্ব বুঝতে না পেরে কাছে এসে পড়ল, বহুরূপী ফ্ল্াটফিসের খাবার 
Fb গেল । তাকে যে খেতে পারে সে হয়ত তার পাশ দিয়েই গেল কিন্তু 
তাকে এঁ স্থানের একটা অংশ মনে করে তার দিকে নজরই দিল না । 

গভাঁর সমুদ্রের দিকে নেমে যেতে যেতে মনে হবে আমরা বুঝি স্থলভাগেরই কোন 
দেশে এসে পড়েছি । এখানে রয়েছে পাহাড়, দীর্ঘ তার চূড়া, পার্থকা কেবল 
স্থলের পাহাড়ের ওপর যেমন নানা জাতের গাছ দেখা যায়, এখানে তেমন 
নেই। পাহাড়ের শীর্ধদেশ দুর থেকে দেখে মনে হয় গিজরি চূড়া । 

প্রান্তর রয়েছে বিস্তৃত তবে সেখানে ঘাস-জঙ্গল নেই, রয়েছে বালি ও নানা 
রঙের ন:ড়িপাথর । এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ধাপে-ধাপে নেমে যাওয়া 
শৈলমালা, কোন কোনটি খাড়া দুগ‘প্রাচাীরের মত ৷ এর শেষ কোথায় ? নীলাভ 
রঙ ক্রমে কালো কালির রঙে পরিণত হয় । অবশেষে ঘন অন্ধকারে আর 
কিছুই চোখে পড়ে না, কেবল মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত আলো দেখা যায় 
ক্ষণিকের জন্য | মাথার ওপর 'দিয়ে একসারি আলো ভেসে চলে গেল, দেওয়ালির 
রাতে চলমান প্রদীপমালার মত | কখনও দেখা গেল পাহাড়ের গুহার মধ্যে 
একটি আলো, একবার দেখা দিয়েই আড়ালে চলে গেল । কিভ্তাকমাকার 
মাছেদের গায়ে রয়েছে বিন্দু বিন্দ; রোশনাই ; কোন কোন মাছ মাথার ওপর 
আলোর নিশান তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বা আলোকগণ্চ্ছ ঝুলিয়ে দিয়েছে | 
মাঝে মাঝে আলোধারী মাছেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, কেউ হয়ত ছ:টছে 
অনা কাউকে ধরে নিজের জঠরে পুরতে । আবার যাঁদ বড় কোন জানোয়ারের 
ছায়া দেখা যায়, সবাই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় 
খোঁজে । কিন্তু সেখানেও তো ছোটদের জন্য প্রতীক্ষা করছে FATS 
অন্য কেউ। 

নিকষ কালো অন্ধকার রাতে ভূমির ওপর চলতে যেমন লাগে, সাগরের তলায় 
অভিন্ঞতা ঠিক তেমন নয় | ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে গভীর রাতে তারার দীপ্তি 
দেখা যায়, গভীর সাগরেও দেখা যায় গা থেকে আলো ছড়ানো মাছের 
আলোকবিন্দ কিন্তু এখানে যেমন স্রোতের মধ্যে পড়তে হতে পারে, ডাঙায় তেমন 
আশংকা নেই। গভীর সমদ্রঅংশে কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায় শীতল 
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জলের স্রোত প্রবাহ, ওপর থেকে নিচে নেমে এসে তলদেশের ওপর দিয়ে বয়ে 
চলেছে । কোথাও পাওয়া যাবে উধর্বমুখা স্রোত, যার মধ্যে পড়লে লিফটে 
নিচতলা থেকে ওপর তলায় ওঠার মত আপনা-আপাঁন উঠে আসা যাবে । দক্ষিণ 
মেরুতে গিয়ে ওখানকার নিচে ভুব-দেওয়া স্রোতে স্থান করে নিলে সোজা নিচে 
নেমে -'পাতালরেলের' যাত্রী হয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি গিয়ে 
পেশছান যাবে | সমুদ্রের ওপর থেকে একে যেমন দেখি, তলায় নেমে গেলে দেখব: 
সম্পূর্ণ অন্যরকম দশ্য । সে এক বিস্ময়ের জগৎ । ভূমিতে মানুষ সবাই: 
ভূমিচারী, কেউ সমভূমিতে কেউ বা পাহাড় অঞ্চলে কিছন্টা উচু অংশে বাস 
wal কিন্তু aaa বিভিন্ন জলস্তরে দেখা মিলবে বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর 
সঙ্গে। এরা যে স্তরের বাসিন্দা তা ছেড়ে প্রায়ই অন্য স্তরে বসবাস করতে যায় 
না | অবশ্য কতক প্রাণী আছে যারা গভীর জলের স্তরে পাহাড়ের গুহায় দিনের 
বেলাটা কাটিয়ে দেয়, রাত্রিতে উঠে আসে জলের ওপর স্তরে খাদ্যের সন্ধানে ॥ 
এরা রূপকথার রাক্ষসের মত নিশাচর, দিনে আড়ালে বাস, রাতিতে দারুণ. 
তৎপর | a 
সমাদ্রতলের গভীর অন্ধকার মুলুকে পাহাড়-পর্বত, প্রান্তর উপত্যকার ভিতর, 
দিয়ে চলতে দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে । আমরা যাঁদ বাহির সমুদ্রের প্রান্ত, : 
মধ্য ও গভীর অঞ্চলে সামুদ্রিক জীবের পারচয় নিতে যাই, বিচিত্র জীবনসংগ্র/মের : 
দৃশ্য দেখতে পাব ৷ যাবতীয় সামা্রক প্রাণীর খাদ্য কাঠামোর মুলে রয়েছে: 
সমুদ্রের ঘাস' প্ল্যাংকটন । ভূমিপচ্ঠে তৃণ যেমন মাটির ওপর জন্মায়, মাটির 
নিচে নয়, তেমান সূর্যাকরণসমদ্ধ সমদ্র-অংশে উৎপন্ন হয় জলজাবের মৌলখাদ্য i 1 
স্থলভাগের মাংসাশী প্রাণী যেমন ঘাস খায় না, তৃণভোজীদের ভক্ষণ করে, 
সাগরেও তেমনি সকল প্র।ণীই সাগর তৃণভোজী নয় কিন্তু সকলের সঙ্গেই 
সাক্ষাৎ বা গৌণভাবে সাগর তৃথের সম্পর্ক রয়েছে । খাদা-খ।দক সম্পাঁকত চার্ট 
থেকে বিষয়টি বোঝার সুবিধা হবে | 


* malas জীবের খাদাচকর 


স্থলভাগে সমগ্র প্রাঁণজীবন যেমন সূর্যের ওপর নিভ'রশশল সমদদ্রেও তেমনি: 
সরল পঢ়চ্টিদায়ী লবণ (ফসফেট, MAG প্রভাত ) কার্বন ড।ই-অক্স।ইড সহ. 
সর্বত্র আঁত অল্প পাঁরমাণে জলে দুব হয়। AA Teas তাপশান্তর সাহায্যে 
জলজ উদ্ভিদ এগঠল দিয়ে দেহকোষ তোর করে নেয় । এই কারণে সাগর উদ্ভিদ 
কেবল AAT FATS অংশেই জন্মে । এই ধরণের উদ্ভিদ awed ভাসমান 
নয়, মূল দ্বারা ভূমির সঙ্গে El তাই এরা মহাদেশ বা দ্বীপের উপকূলে 
উদ্ভজ্জঝালর AIG করতে পারে মাত্র । বাহির-সমুদ্রে তাদের স্থান হয় না, 
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কারণ সেখানে মূল দিয়ে গভীর সমুদ্রের মাটি স্পর্শ করা উদ্ভিদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। 

ভূমির ওপর যেমন সাগরেও তেমনি সামডুদিক প্রাণীদের জীবন ধারণের উপযোগী 
পোণ্টিকগুণযুন্ত যৌগিক খাদোর প্রয়োজন, যা মেলে উদ্ভিদে অথবা উদ্ভি্জ- 
ভোজী প্রাণীর দেহে । সামুদ্রিক উদ্ভিদের এ গুণ আছে কিন্তু এরূপ জলজ 
উদ্ভিদের জন্ম ও বাদ্ধির অনুকুল ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়ায় এর. পরিমাণ এত 
কম যে, বিপুলসংখ্যক ania জাবের খাদাচাহিদা মেটানো এদের পক্ষে 
সম্ভব নয়, কাজেই বেশিরভাগ সমদচারী জীব নির্ভর করে ‘সামুদ্রিক ঘাস’ অর্থাৎ 
ফাইটোপ্লাংকটনের GA! এ আণবীক্ষাণক উদ্ভিজ্জকাণকা কোটি কোটি 
সংখ্যায় জলের ওপর স্তরে ভেসে বেড়ায় । এমন কৌশলে এরা ভাসে যে ঘন 
হয়ে জলের ওপর পার; স্তর সৃষ্টি না করে ATH সূর্কর-দীপ্ত অঞ্চলে থাকতে 
পারে | স্তর ঘন হলে ডুবে সুর্য'রশ্মির আওতার নিচে যাতে চলে যেতে না হয় 
সেজনাই এরা হালকাভাবে সংগঠিত | জলে যেখানে রাসায়নিক খাদালবণের 
প্রাচুর্য, সূর্যাকরণ ও উত্তাপ অনুকুল, সেখানে তারা দৈনিক তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ 
করতে থাকে, ফলে সেখানকার সমুদ্রের রঙ তাদের রঙে হয়ে যায় AAS, এমন 
শক কখনো কখনো তারা সেই সামুদ্রিক অঞ্চল ময়লা র্লেদপ্ুর্ণ করে ফেলে | 
এই প্রাংকটন উদ্ভিজ্জ ডি প্ল্যাংকটানক প্রাণীর ( zoo-plankton ) প্রধান 
খাদা । এরা আবার ছোট ছোট মাছের খাদ্য । সবচেয়ে কচি অবস্থায় মাছেরা 
এ দুই রকম খাদ্যই খেয়ে বেড়ে ওঠে । কতক মাছ, যেমন হেরিং এবং ম্যাকারেল 
ও হোয়েলবোন ‘তাম সারা জীবন প্লাংকটন খাদ্যের ওপর নিভ'রশীল ৷ অন্যান্য 
ম।ছ যেমন আকারে বাড়তে থাকে অন্য ছোট মাছ বা সাগরতলের প্রাণী, যেমন 
কাঁকড়া ও সার্পল খোলাযুন্ত শামুক ( whelk) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে | 
সাগরতলভূঁমির এইসব জীবের খাদ্যও ALAA ৷ ANCA ওপর ভাগ থেকে 
মৃত ও অর্ধমূত প্ল্যাংকটন অবিরত বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে নিচের দিকে, আকাশ 
থেকে ইলশেগখীড় বৃষ্টির মত এ যেন TT খাদ্যকণার ইলশেগধাড় বর্ষণ | 
সমদ্রজলের ওপর-স্তরের প্রাণীরা প্র্যাংকটন, ফাইটো প্ল্যাংকটন খাদোর মহাভোজ 
লাগাচ্ছে, সাগরতলে যারা রয়েছে তারাও বঞ্চিত হচ্ছে aT! ।ভোজাদ্রবোর 
অবশেষ FACS যারা খাদ্যের আশায় বসে আছে তাদের ‘পাতে’ গিয়ে পড়ছে | 
প্রকীতর রাজ্যে খাদ্যব্যবস্থা এক নিখুত 'খাদাশৃঙ্খলে গাঁথা__দেহপনুত্টিসাধক 
রাসায়ানক লবণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে দেহকোষ গঠিত হয়ে উদ্ভিজ্জ 
ও প্রাণীর জীবনচক্রের সূচনা ; তাদের জীবন অবসানে দেহাস্থি ও দেহস্ছিত 
রাসায়ানক লবণ পদার্থ আবার সম্দ্রুজলেই ফিরে আসে ৷ ভূ-প্‌ষ্ঠে সাগর জল 
মেঘবাত্পরূপে বাঁরবর্ধণ করে নদীরূপে AAU এসে নিজেকে বিলীন 
করে ; ATLAS অনুরূপ রাসায়নিক জীবনদায়ী রসচরু বিদ্যমান ৷ 
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গ্রেট হোয়াইট শাকের খাদা-উৎস 
তলার দিক থেকে প্রতিটি প্রাণীকে রেখা দিয়ে তার প্রধান 
খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা* হয়েছে ॥ বচ্দ্রের সুতো 
খুলতে খুলতে শেষ, পর্যন্ত যেমন তুলার আঁশে পৌছতে, 
হয় তেমনি দেখা যাবে গ্রেট হোয়াইট শাকের খাদাতন্তুর 
আদি উপাদান ফাইটো প্র্যাংকটন | | 
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fora নিয়ে দেখা গেছে, পাঁথবীর সমুদ্রে বছরে ২০ কোটি টন ফাইটো 
PRIA উৎপন্ন হয়। উদ্ভিজ্জভোজী সামযাদ্রক জীবেরা বিনা চাষে এই 
অজস্র পরিমাণ খাদাফসল পায় বলেই তাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে । আবার 
উাঁদ্ভজ্জভোজাদের ওপর ভিত্তি করেই সমুদ্রের সমগ্র প্রাণীর Glas আবার্তত 
(Rl এই শৃঙ্খলের ক্ষুদ্রতম অংশ যাঁদ 'ছিন হয়, ফাইটোপ্রযাংকউন উৎপাদন 
যাঁদ বন্ধ হয়ে যায়, তবে সমুদ্রের প্রাণীসমূহের জীবনলীলা কিভাবে ব্যাহত 
হবে একটিমাত্র জীবের খাদ্য উৎসের হিসাব নিলেই তা বোঝা যাবে । এখানে 
চার্টে গ্রেট হোয়াইট শাকের খাদাশঙ্খল দেখান হল ৷ বিরাট, হিং, শান্তশালী 
ব্‌কোদর সদৃশ প্রাণী । সে ফাইটো প্ল্যাংকটন খায় না কিন্তু এ মাহ খাদ্য 
দ্বারা দেহগঠন করেই যারা আকারে বড় হরেছে, তারাই হয়েছে অন্যদের ভোজ্য | 
ছোটরা আছে, তাই আছে Aware | 

The whole system froms a network of feeding 
‘chains’ which, as the salt and carbon dioxide 
are returned to the sea by excretion and death, is 

seen to be part of an elaborate chemlcal cycle. 
—Encyclopaedia Britannica, vol 17. 
p. 1003 


গ্রেট হোয়াইট শার্কের খাদ্য উৎস 
১. গ্রেট হোয়াইট শার্ক Carcharodon Corcharias 
২. গ্লে শাক ৩. মার্লনা ৪. ল্যান্সেট ফিস 
Alepisaurus ¢. টুনা Tuna ৬. ডলাঁফন ফিস 
Coryphena 9. স্কুইড ৮. ল্লেক ম্যাকেরেল Gympylus 
রর ৯. Chiasmodontid fish yo. সামযাদ্ুক সান ফিস 
Mola ১১. ল্যাণ্টান ফিস myctophid ১২. amphipod 
১৩. ফ্লাইং ফিস ১৪. হ্যাচেট ফিস ১৫. Mysid 
Shrimp (মাইসিড শ্রিম্প ) ১৬. Copepod ১৭, 
Euphausid Shrimp (ইউফাসিড শ্রিমূপ ) 


Ace [6594 


AGHA ব্রহস্য 


যা কিছু বিশাল তা মানুষের বিস্ময় জাগায়, যা ভয়ংকর তা শংক 
রন্ধা জাগায়, যা সুন্দর তা AE করে । সমুদ্রে একাধারে সব কয়টি উপ 
সমাবেশ ৷ বিশালত্বে মহাকাশের পরেই সমুদ্রের স্থান । মহাকাশে 
সম:ুদ্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড়, কারণ এখানে সে অবগাহন করতে 
অনুসন্ধানে গভীরতর অংশে প্রবেশ করতে পারে, বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষাশীনর 
এর স্বরূপ উদ্বাটনের প্রয়াস চালাতে পারে । সবেপিরি, পু থিবীর জ 
. আঁদজননী যে সমুদ্র, তার শারকী অংশ মানুষ বহন করে চলেছে তার 
লবণান্ত শোণিত স্রোতে | 
ভাঁমপ্‌ষ্ঠে নানা আকারের ভয়ংকর প্রাণী আছে কিন্তু সমুদ্রে এদের সং 
বৈচিত্র্য গণনাতীত । এমন কতক প্রাণী আছে, বিরাটত্বে যার সমকক্ষ স্থলে 
নেই ৷ স্থলভাগে প্রাকৃতিক রুচি ও সৌন্দর্যের বাহন হয়েছে বক্ষলতা, 
ফুলফল, পাখি যাদের অঙ্গে রঙের বাহার ৷ সমুদ্রে প্রকৃতি যেন জীবের 
নানা বর্ণের আলপনা নকশা একেছেন, স্হলের সংগীতও সূগন্ধের অভাব পণ 
করেছেন রঙের জৌল্‌সে ও আকারের আভিনবত্বে | 


' * শীতল আলো ক থেকে হয় ? 


সমুদ্রের শীতল আলো” মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু । মানুষ যে 
উৎপন্ন করে তাতে তাপ আছে কিন্তু সামদ্রক জীবের দেহনিঃসৃত আলো! 
উত্তাপের অভাব | ওপর-জলস্তরে প্র্যাংকটনপডপ্জা থেকে যে দযাতি বের £ 
তাতে বিশেষত্ব রয়েছে৷ প্ল্যাংকটন কণা এত শাহ যে এককের আলোকৰি 
চোখে পড়ে না । বহুর সমাবেশেই এদের আস্তিত্ব প্রকাশমান । দনের আলো! 
বা তীর বৈদিক আলোকে প্র্যাংকটনের আলো আছে বলে বোঝা যায় 
অন্ধকারেই এর দীপ্ত, আলোড়িত হলে যে আলো ঠিকরে বের হয় তাতে 
কাগজ পড়া যায় | = ওপর স্তরের 9 বিচি স্বভাব লক্ষ্য করা গে 


নামে aioe | 
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It consists of revolving bands of light several 
miles long, rotating slowly about a centre like 
spokes of wheel. 

একটি বিন্দঃকে কেন্দ্র করে কয়েক মাইল লম্বা আলোর ফিতা বিরাট চলমান 

চাকার মত ধারে ধারে চক্রাকারে ঘোরে । কেন এরূপ হয় তার কারণ আজ 

পর্যন্ত অজ্ঞাত | 

প্রাণীর দেহনিঃসৃত আলো সম্বন্ধে ব্রিট।নিকায় বলা হয়েছে 8 
Phosphorescence of the sea is largely due to 
Protozoa of which the radiolaria and dino- 
flagellata are luminous. The latter my develop 
in such enormous numbers that the sea is a pink 
or red by day and a vivid sheet of flame 
by night. 

Vol. 3. p. 6676 
সমুদ্রের পক্ঠস্তরের মাহ উদ্ভিদ ও জীবকাঁণকা ছাড়াও গভীর সমুদ্রে অনেক 
প্রাণীর দেহে আলো স্বালানোর কৌশল আছে। এই আলো দিয়ে আত্মরক্ষার জনা 
শত্রুর ভীতি উৎপাদন করে | স্বজাতারদের আকর্ষণ করে মিলনের জনা | স্থলে 
জোনাকি যেমন আলোক সংকেত "দিয়ে সঙ্গীকে তার অবস্থান জানিয়ে দের, 
গভীর সমুদ্রের অন্ধকারময় রাজ্যে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা তেমান নানা 
প্যাটানে'র আলোকমালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । এখানে দিনের আভাস নেই, 
সর্বদাই রাত্রি এবং তা যেন দীপান্বিতার রান্রি। 


*  হিমশৈল ( Iceberg ) {ক ? কিভাবে এর উৎপত্তি ? 


{হমশৈল হল সমুদ্রে ভাসমান 'বর।ট GIR | উত্তর ও দাক্ষিণ মেরুতে প্রচণ্ড 
শীতে জল সাদা বরফন্তুপে পারণত হয়ে আছে ! উত্তর-মেরুতে বক্ষলতাহীন 
পাহাড়ের গায়ে জমা বরফ হিমপ্রবাহ হয়ে আঁত ধাঁরে সাগরের দিকে এগিয়ে চলে | 
উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীত্মকাল, সূর্যের তাপ অন্য অন্য সময়ের চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, তখন হিমপ্রবাহ [কছ;টা গতি পায়, হিমপ্রবাহের সামনের 'দিকটা 
সাগরজলে প্রবেশ করে । সেখানে জোয়ার ও চেউ-এর দাপটে তুবারন্তূপের কিছ; 
অংশ ভেঙে যায় । তখন শোনা যায় বজুগর্জনের মত শব্দ। হিমশৈলের জন্ম 
হল! এ অংশ এতক্ষণ ভুমির ওপর দিয়ে লম্বিত হিমবাহের সঙ্গে Us ছিল ; 
বাচ্ছন্ন হওয়া মাত তা জলের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে ওলটপালট করে ডিগবাঁজ 
খেতে শুরু করে। খানিক পরে আবার ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সমর স্রোত 
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ও বাতাসের বেগে ভেসে চলতে থাকে দক্ষিণ অক্ষাংশের দিকে । সেখানে এদের 
[িলযাপ্ত | 

গ্রীণল্যাপ্ড হল িমশৈলের প্রধান জন্মভূমি | এর উপকুল বরাবর, বিশেষ করে 
বাঁফন উপসাগর ও ডেভিস প্রণালীতে সর্বদা এদের উদ্ভব হচ্ছে । উৎপত্তির 
্রাকুয়া একই প্রকার । হিমপ্রবাহ স্থলভাগ থেকে সাগরে এসে নামলে তার মাথার 
দিকটা ভেঙে জন্মভূমি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে । উষ্ণজলের সংস্পর্শে গেলে 
ক্ষীণকায় হতে হতে অবশেষে ATLAS মিশে যায় | আকার ছোট হতে থাকলে 
ভারসাম্য রাখার জন্য এরা ক্রমাগত জলের মধ্যে ওলট-পালট খায়, কতক বা 
কোন মহাদেশের: উপকুলে গিয়ে ঠেকে পড়ে। এইভাবে আমোরকার 
'নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ব্যাংকস হয়েছে হিমশৈলের '“সমাধিস্থান' | হমশৈল অনেক 
সময় মাটি ও শিলা বহন করে নিয়ে যায়, চলার পথে তা সাগরে জমা দেয়! 
অবশিষ্ট fee; থাকলে তা alow হয় তাদের বিলুপ্তির স্থানে । অনেক সময় 
হিমশৈল এইভাবে গরম জলের সাগরে বিলীন হওয়ার আগে দুই হাজার মাইল 
পর্যন্ত সুমেরুর পাথর বয়ে আনে | 4 


PRACT জলে ভাসে কেন ? AL 


জল জমাট হলে আয়তনে বাড়ে, কাজেই বরফ জলের চেয়ে ওজনে হাল্‌কা । এক 
গ্যালন জল ওঁ আয়তনের ( volume ) বরফের চেয়ে ওজনে প্রায় $৮ বোশ ॥ 
{হমশৈল তার সমগ্র ওজনের N পরিমাণ জল সরিয়ে দেয় ( displace করে ) OR 
অনুপাতে জলের মধ্যে ডোবে | হিমশৈল ভেসে থাকার সময় তার ৯ ভাগের ৮... 
ভাগ থাকে জলের নিচে, জলের ওপর জেগে থাকে মাত্র 3 অংশ । কাজেই যে 
হিমশৈল ১০০ ফুট জলের ওপর দেখা 'যায়, জলের নাচে রয়েছে তার ৯০০ ফুট 
অংশ 

* হিমশৈল কত বড় হয় ? 


হিমশৈলগলি যেন সমদদ্রে ভাসমান বিরাট শান্ত দানব। নীল আকাশের 
পটভূমিতে AAT EAT চোখ ঝলসানো বিশাল গিজরি মত দেখায় | 

দক্ষিণমের; সাগরে ৭০০ ফুট হিমশৈল দেখা গেছে, যার বেড় হবে এক মাইলের 
বোশ ৷ জলের মধ্যে ডোবা রয়েছে ৬০০০ ফুটের আঁধক । 


*  হিমশৈলের উপযোগিতা 


হিমশৈল িঠাজলের বরফস্তুপ, কারণ এদের উৎপত্তি সাগরের নোনাজলে নয়, 
এরা স্থলে উৎপন্ন হিমপ্রবাহের খণ্ডিত অংশ । এরা আঁবরত সুপেয় জল সমুদ্রে 
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এনে মিশিয়ে দিচ্ছে । কাঁ পাঁরমাণ জল ? হিসাব করে দেখা গেছে, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে সাগরজল প্রতি বছর ৯ Shu করে বাড়ছে, প্রতি একশো 
বছরে সমূদ্রপজ্ঠের জল ২ ফুট করে ফে'পে উঠছে | মেরু অঞ্চলের বরফগলা 
জল এই বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয় । এ ছাড়া মেরু থেকে ভূ-শিলা দূর 
অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে: হিমশৈলগল | 


*  হিমশৈল থেকে বিপদ 


ডুবন্ত বরফস্তূপ অনেক সময় সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পথে বাধা ও বিপদের 
কারণ হয়ে দাঁড়ায় | ছোটখাট পাহাড়সদ্শ বরফস্তূপের ( iceberg ) সঙ্গে 
বেগে চলমান জাহাজের ধাক্কা লাগলে তা মারাত্মক হয়ে পড়ে । এমনি ঘটনা 
ঘটেছিল ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল, রবিবার রাত্রিতে ! তৎকালের সর্ববৃহৎ 
যান্রীবাহ জাহাজ টাইটানিক ( Titanic ) ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় প্রথম 
TAT করেছে | আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও বিলাসবহুল উপকরণে সজ্জিত ভাসমান 
'নগরীসদূশ লৌহপোত, TWAT সংখ্যা ২,২২৪ জন | তুষারশৈলের সঙ্গে আঘাতে 
জাহাজের লোহার পাতের খোল ভেঙে ফাটলের AI হল । িছনুতেই জল 
রোধ করা গেল না, জাহাজ ডুবে গেল ৷ মোট যাত্রীর মধ্যে ৭১১ জন রক্ষা পায়, 
অন্য সকলের ঘটল সিল সমাধি । সে সময়ে টাইটানিক" ডুবি সারা বিশ্বে 
দারুণ আলোড়ন সৃষ্ট করেছিল । আলোচনার বিষয় হয়েছিল. ঘাতক 
শহমশৈল | 


+ হিমবাহ, হিমশৈল ও মান! সম্প্রপাতের পার্থক্য 


হিমবাহ (glacier) পর্বতের গায়ে ও মেরুক্ষেত্ে Ale বরফের স্তুপ ॥ অতি 
খাঁর গাঁততে এই বরফপ্রবাহ নিচের দিকে এগিয়ে আসে । চলার পথে পাথরের 
খণ্ড থাকলে তাও এ সঙ্গে চলে আসে | পর্বত অঞ্চলে হিমবাহ-গলা জল থেকে 
“নদীর উৎপত্তি হর । 

হিমশৈল (iceberg ) মেরু অঞ্চলের হিমবাহের খণ্ডিত দেহাংশ ৷ সমুদ্রের স্লোত 
ও ঢেউ-এর তাড়নায় ভেসে চলে বিলাপ্তর দিকে | 

হিমানী সম্প্রপাত ( avalanche) পর্বতের ওপর BAGS বরফের ভগ্ন অংশ 
অকস্মাৎ পাহাড়ের গা বেয়ে দুবরি-গাতিতে নামতে ALA, করে । চলার পথে সব 
কিছ; চূর্ণ করে দিয়ে উপত্যকায় এসে শান্ত হয় | হিমানী সম্প্রপাতে জীবননাশ ও 
'সম্পান্তর ক্ষাত হয়ে থাকে | 

'*  সমদ্রজলে বিভিন্ন ধাতু 

পাঁথবীর প্রথম ৯২টি মৌল উপাদনের মধ্যে ৬০টির মত সমদদ্রজলে বিদ্যমান, 
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fate কাণকারুপে ( particulate form ) | সমূদ্রজলে সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম: 
আছে, জানার পর এগুলি আহরণের জন্য উদ্যম দেখা দেয় । তাঁত্ক দক 


৮০ আউন্স রূপা এবং ৫: পাউন্ড ইউরেনিয়ামও মিলতে পারে। কিন্তু এই! 
পদ্ধাততে বাবসায়িক ভিত্তিতে এরুপ ধাতু আহরণ বাস্তবসম্মত নয় | 


*  সমুদ্রুতলের পাহাড় 


মহাদেশের মুল ভূভাগের কাছাকাছি যেসব দ্বীপ রয়েছে তাদের বেশির 
একদা ভূখন্ডের সঙ্গে ANE ছিল; কোন ভূ-প্রাকীতক কারণে কিছু 
জলের তলে চলে যাওয়ায় Sy অংশটি দ্বীপে পরিণত হয়েছে । কতক গাছ: 
মাটির তলা দিয়ে শিকড় চীলিয়ে দেয় যা থেকে কিছুটা দুরে নতুন 
চারাগাছ গাঁজয়ে ওঠে । মহাসোপানের সঙ্গে সংলগ্ন সাগরমধ্যস্থ দ্বীপকে এমান _ 
মূল ভুখন্ডের প্রসারিত অংশ বলা যায় । 

অন্য একধরণের পাহাড় সমুদ্রে জলের তলায় ডুবে আছে যেগুলো সা 
থেকে আগ্নেয়গিরিরুপে ফুঁসে উঠোছিল ; আগুন “নিভে গেলে সেগুলো 
বাড়োন। ঢেউ-এর তাড়নায় তাদের মাথা ক্ষয়ে গেছে, কালক্রমে ward 
অবনমনের ফলে পাহাড়ও ক্রমে নিচের দিকে বসে গেছে । যে আগ্মেরগিরগ্লোর .. 
চূড়া জলের ওপরে জেগে ওঠেনি তাদের বলা হয় সাগর-পাহাড় ( sea mount i i 
যে ডুবো পাহাড়গ্ীলর মাথা জলের ওপরতল পর্যন্ত আসে, সেখানে প্রবাল: 
দ্বীপ ও প্রবাল বলয় (atoll) গড়ে ওঠে । ১৮৩৭ সালে ডারউইন এই আভমত 
প্রকাশ করেছিলেন তিনি বলেন, সাগরতল উত্থিত এরূপ আগ্নেরাগার কালক্রমে : 
ae বসে যেতে থাকলেও প্রবালকীঁট পাহাড় নিমচ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 


এদের acter পক্ষে আবশ্যক চেউ-এর আলোড়ন- নি 


সহজলভ্য হচ্ছে । আযাটলের ae পাইপ Sill করে এবং অন্যান্য উপায়ে J 


এছাড়া হেস্‌ সাহেব ( H. ম. Hess ) ১৯৪৬ সালে নি চালিয়ে দেখেছেন 
প্রশান্ত মহাসাগরে শত শত সমতলশীর্য সাগর পাহাড় রয়েছে । ১৯৫৬ ANG 
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হাঁমিলটন সাহেব (BE. L. Hamilton) দেখলেন যে, হাওয়াই দ্বীপের 
পশ্চিম সমুদ্রের জলতলে এমন অনেক মাথাকাটা নিবাপিত আগ্নেয়াগরি রয়েছে 
যেগুলো সমুদ্র সমতলের কাছাকাছি আসার পর ঢেউ-এর আঘাতে অনেকখানি 
ক্ষায়ত হয়ে গেছে এবং সাগরতলের নিমজ্জনের ফলে জলপজ্ঠ হতে ৩০০০ 
থেকে ৬০০০ ফুট নিচে চলে গেছে । এখানে আটল গঠিত হতে পারেনি 
কারণ, যে হারে প্রবাল উদ্যানের উচ্চতা গড়ে উঠলে প্রবালকাটেরা সাগরের 
ঢেউ-এর সাহায্য পেতে পারত, তার চেয়ে বেশি দ্রুত পাহাড় নিচের দিকে 
বসে গেছে । 

সমুদ্পৃচ্ঠে শুধু জলের-বিস্তার আর ঢেউ-এর মাতামাতি দেখা গেলেও জলের 
তলায় রয়েছে গভীর দীর্ঘ খাত আর বহ: নি্জ্জিত পাহাড় । 


* সমদদ্রের গাছপালা 


উদ্ভিদ ধাঁর্রীর আদ সন্তান fede বলা যায় উদ্ভিদের রাজা । 
এখানে খুব অল্প BSA আছে যেখানে উদ্ভিদের বিস্তার ঘটোন ৷ ALAS 
গাছপালা ররেছে তবে স্বাভাবিক কারণেই স্থল ও জলের উদ্ভিদের গঠন ও 
স্বভাবে পার্থকা ঘটেছে । জলে যে বিশেষ ধরণের BPE গাছের বিস্তার” 
তাকে বলা হর আলুজ (818৪০ , ল্যাটিন শব্দ আলগা ( alga ) থেকে এর 
উৎপত্তি । তবে অরণা, গাছপালা বলতে যে ধরণের উদ্ভিদের কথা আমাদের 
মনে আসে, সমুদ্রের গাছপালা সে ধরণের নয়! আঁত সরল-গঠনের প্রাণকোষ 
(cell ) দিরে গাঁঠিত এই উদ্ভিজ্জ মের; অঞ্চল থেকে নিরক্ষাঁয় অঞ্চল পর্যন্ত 
সবর বিস্তারলাভ করেছে, অবশা কতক অঞ্চলে বেশি, কোন কোন অঞ্চলে কম। 
লোনাজল ও িঠাজল সবল স্থানেই এদের অনুকুল পাঁরবেশ | 

যেহেতু সারা জলমণ্ডল এদের রাজা, আযালাজর গড়ন ও আকারে সংখ্যাতীত 
বৈচিত্র । কতক এত মিহি যে, অনযবীক্ষণ যন্তৰ ছাড়া খালি চোখে দেখা যার না” 
তাদের olay চোখে পড়ে একত্র বহর সমাবেশ । আবার আমেরিকার 
প্রশান্ত মহাসাগর উপকুলে এমন আ্যালাঁজ আছে যার কাণ্ড ভূ-পৃজ্ঠের অরণ্যের 
দাঁঘতম বৃক্ষের চেয়েও দীর্ঘ ; কতকের আছে এমন পাতা যা তালপাতার 
চেয়েও চওড়া (প্রায় ৬ ফুট )। মজা হল, আযালাঁজ যত বড়ই হোক, শিকড় 
দিয়ে মাটি বা পাথর থেকে খাদারস সংগ্রহ করে না, সামান্য শিকড় মত 
অংশ কেবল তাকে নিট স্হানে আটকে রাখে মাত্র । যারা সমুদ্রজলে 
ভাসমান তাদের কোন স্হানকে অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। তাদের 
নিজেদের মধ্যে 'বন্ধনহণন গ্রন্হি' ৷ একত্রে থাকে, নিজেদের দেহরঙে জল রাঞ্জিত 
করে । লোঁহত সাগরের নাম হয়েছে আ্ালজিদের লালরঙের দেহের জন্য যা. 
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খালি চোখে পড়ে না কিন্তু সংখ্যা এত বেশি যে, সমুদ্রের জল লাল দেখায় | 
কোন অঞ্চলের সমুদ্রে এদের রঙ বাদামী, কোথাও এদের রঙ দেখে বলা যাবে 
কোন অঞ্চলে এদের আবাস | 


আযালাঁজ ( algae ) 


aa Teac ওপর উদ্ভিজ্জের জীবন নিভ'রশীল | তাই যে অঞ্চলে সূর্ধরাশ্ম 
সাগরজলে যতদ:র প্রবেশ করে ততদূরই কেবল এদের অস্তিত্ব । উচ্চ অক্ষাংশে 
১৫০ থেকে ১৮০ ফুট পর্যন্ত এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে যেখানে সূর্ধাকরণ মোটামুটি 
লম্বভাবে পড়ে সেখানে ৩০০ থেকে YOO ফুট গভীরেও আযালাঁজ জন্মে | 


%&  সারগাসো" সাগর 


FILET উষ্ণ অঞ্চলে সারগাসাম ( Sargassum ) নামে আযলাঁজর সংখ্যা খুব 
বেশি | উপসাগরীয় স্রোত ( Gulf Stream ) এবং আটলান্টিক মহাসাগরে এই 
উদদ্ভিজ্জের সমাবেশ প্রচুর । আমোরকা অভিযানের সময় কলম্বাস সারগাসো 
সাগরে এই সাগর-উদ্ভিদের ‘অরণ্যে’ পড়েছিলেন । পালতোলা জাহাজ নিয়ে 
ঘন-সান্নবিষ্ট আযালাজিপ্রান্তর পার হয়ে যেতে তাঁকে বেগ পেতে হয়োছিল । এই 
উদ্ভিদ ভাসমান, মাটির সঙ্গে কোন সংযোগ নেই । বাদাম রঙের কোটি কোট 
এই ATMS একত্রে ভেসে থাকে । এদের দেহ-কাণ্ড থেকে অনা আলাঁজ জন্ম 
নেয় । 

উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি ২০" ও ৩০ ডাগর উত্তর অক্ষরেখা এবং 
৭0° পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যবতাঁ উপব্ত্তাকার সাম্পাদ্রুক অঞ্চল; যার মধ্যে 
উপসাগরীয় স্রোত ঘাঁড়র কাঁটার গতির মত orate বাঁ থেকে ভান পাকে ঘুরছে | 
-বাদামী রঙের আ্যালাঁজর সঙ্গে সাগরস্রোতে ভেসে আসা কিছ; উপকূলের উদ্ভদও 
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দলবদ্ধভাবে স্রোতচক্রের মধ্যে ভেসে বেড়ায় | ১৯১০ সনে মাইকেল সারস 
( Michael Sars ) সাম্‌্রক অভিযানে সারগাসো সাগরের সীমানা এলাকা, 


সারগাসাম আলাজ 


নিরূপণ করা হয়েছিল | এই সমুদ্র উদ্ভিদের ভাসমান প্রান্তরের তলায় ঈলমাছের 
ডিম পাড়ার অঞ্চল বলে জানা গেছে | এখানকার জল নির্মল, উষ্ণ এবং লবণান্ত ॥ 


* আলাজ কি কাজে লাগে? 


সাগরের উদ্ভিদ আযালাজ জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দিয়ে 
জল নির্মল রাখে, ইহা ছোটবড় সাগর প্রাণীদের অনেকের খাদ্য । প্রশান্ত 
মহাসাগর-কুলে বাদামী আযালাঁজ থেকে নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে 
আয়োডিন প্রস্তুত করা হয় । আইসল্যাণ্ডের লোকেরা বহদকাল যাবৎ সাগর 
উদ্ভিদ জমির সাররপে ব্যবহার করছে | 

কতক Alas আলজি মানুষের খাদ্যরুপেও ব্যবহৃত BI প্রাচ্য 
দেশেই এর চাহিদা বেশি। পরাফরা (01238) নামে লাল আ্যালাজ 
জাপানে উপাদেয় খাদ্যবস্তু বলে আদৃত | শাকের মত ঝোল ( soup] ও 
মিঠাইমন্ডা তৈরিতেও পরাফিরা ব্যবহার করা হয় ৷ বছরে বিক্রি হয় কয়েক লক্ষ 
ডলার মূল্যের জিনিস | কতক বিক্রি হয় টাটকা সন্জির মত, কতক রোদে 
শুকানো । জাপানী জেলেরা জোয়ার-ভাঁটা ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধাততে পর'ফিরা 
ধরে । ১৫ থেকে ২৫ ফুট গভীর সাগরজলে খ:টির সঙ্গে দাঁড়ির জাল টাঙিয়ে 
রাখে । জোয়ারের সঙ্গে আলাঁজ এসে জালের মধ্যে আটকে পড়ে, কতক, ছি'ড়ে 
যায়। CSOT অংশ থেকেই নতুন অংশ গজায়, গাছগুলোর ব্যাস হয় কয়েক 


ae করে | 
আযালাঁজ থেকে প্রস্তুত খাদা, জাপানীদের কথায় যাকে 'বলা হয় I. 
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[ Kombu ], তাদের প্রচালত খাদ্যবস্তু । জেলেরা আযালজি সংগ্রহ করে 
এবং রোদে শুঁকয়ে কারখানায় পাঠায় । সেখানে তা অল্প সিদ্ধ করে 
আবার শুকিয়ে নিয়ে কলে পিষে গুড়ো এবং পাঁপরের মত পাতলা Aiba 
আকার দেওয়া হয় । পরফিরা আযলাঁজতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পদার্থ আছে। 


* সমুদ্র নিয়ে গবেষণা 


{ব্াটশ নৌবভাগ এবং রয়্যাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে চ্যালেঞার ( H. M. 
9, Challenger) নামক ২৩৬ টনের কাঠের পালতোলা জাহাজ 'নরে 
১৪৭২ সনের ডিসেম্বর ৭ থেকে ১৮৭৬ সনের মে ২৬ পর্যন্ত পাঁথবীর 
AI অঞ্চলে ANA ও সমাদ্রজীবন নিয়ে ব্যাপক গবেধণা পরীক্ষা-নিরাক্ষা 
চালানো হয় ॥। এত বিস্তৃত এবং ASMA বাস্তব... পরীক্ষাকার্য আগে 
আর কখনো হয়ান | গবেষণার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের তাপ, সমদ্রত্রোত ও গভীরতা 
নিরূপণ, সাগরতলের কনটুর (০০৫০০: _উ'ছুীনচু অবস্থান জ্ঞাপক । মানচিত্র 
প্রস্তুত করা । এজন্য পাঁথবীর বিভিন্ন সাগরের মাপজোপ এবং সাম্দাদ্ুক 
জীবন সম্পর্কে গবেষণা চালানো হয় ৷ পরবতী আভযানগুুলো আরো কিছ; 
তথ্য সংযোজন করেছে কিন্তু পূর্বসংগৃহীত তথ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি 
সমুদ্র গবেষণার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জার' অভিযান এঁতহাসিক কৃতিত্ব অর্জন করেছে। 
ব্রিটানিকায় বল। হয়েছে £ 
The scope and thoroughness op the expedition 
made it a landmark in the history of exploration. 
(vol 5, p. 242 ) 
ANA জন মারে-র নেতৃত্বে চ্যালেঞ্জার’ রিপোর্ট ৫০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 
(১৮৮০-৯৫)। 
আতজরীতক ভূ-বিজ্ঞান বর্ষে International Geophysical Year ( July 
1,1957—Dec 31, 1959 ৩০ মাসব্যাপী গবেষণা ও অন্যান্য বিষয়ের 
সঙ্গে FALE সম্পর্কেও বহু তথা সংগৃহীত zai সমদ্রবিজ্ঞানের বিশেষ 
কমিটি ( Special Committee on Oceanic Research ) ভারতমহ।সাগরে 
নিবিড় গবেষণা চালায় যার ফলে সাগরে প্রাপ্তিযোগ্য ধাতুপিন্ড ( nodules ) 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যার । ভারত মহাসাগরের তলদেশের আলোকচিত্র 


থেকে সমতলের ওপর বাল:কণার তরঙ্গাকৃতি চিহ্ন দেখে স্রোতের অস্তিত্ব স্পণ্ট 
বোঝা যায় । 


* গবেষণা কার্য 


সমুদ্র বিবিধ সম্পদের আকর । বৈজ্ঞানক উপায়ে সমুদ্রের স্বরূপ জানা এবং 
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তার অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী আহরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্‌থিবাঁর নানা দেশে 
রীতিমত গবেষণা কার্য চলেছে । টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র গবেষণা সংস্থা 
গঠিত হর ১৯৬২ সনে । অস্ট্রোলয়া ও নিউজিল্যাণ্ডেও গবেষণাকেন্দু স্থাপিত 
হয়েছে । ভারতে BY 'বিশবাবদ্যালয় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে উদামের সঙ্গে কাজ শুর করেছে । ইন্দিরা গান্ধীর 
অনঘ প্রেরণায় ভারত সরকারের Maas গবেষণা [বিষয়ক বিভাগ স্থাপিত হয়, যার 
তৎপরতার উল্লেখনীয় কৃতিত্ব হল দাক্ষিণ মেরুতে সামুদ্রিক অভিযান এবং “দক্ষিণ 
গঙ্গোত্ৰী’ গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলে বিবিধ গবেষণামূলক কাজের সমুন্রপাত | 

ভারত মহাসাগর ভারতের পক্ষে প্রাণস্বরূপ ; সম্যদ্র-অন্যরাগী হওয়া এবং ALAC 
জানা শুধু জ্ঞানের জন্য নয়, জাতীয় স্বাথেও আবশ্যক | 


* জৌয়ার-ভাঁটা কী 


জোয়ার ভাঁটাকে বলা যায় সাগরের নিয়মিত ডন-বৈঠক । প্রতিদিন fafa eo সমর 
অন্তর ভূ-পৃজ্ঠের জলরাশি এক এক স্থানে ধীরে ধারে স্ফীত হয়ে ওঠে এবং এক 
এক স্থানে ধীরে ধীরে অবনমিত হয় । চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে জলের এই 
নিয়মিত ওঠাকে জোয়ার এবং নামাকে CT বলে । অদৃশ্য এক বিরাট শক্তি 
কেমন দর্নিবারভাবে পাঁথবীর ওপর কাজ করছে তা প্রত্যক্ষ করা যায় সাগর- 
জলের ওপর তার প্রভাব দেখে | সমুদ্রের জল ধারে ধারে কিন্তু অপ্রাতিরোধ্যভাবে 
উপকুল বরাবর বাড়তে থাকে ; মনে হয় কড়াইতে জ্বাল দেওয়ার সময় দুধ যেমন 
ফেঁপে ফুলে ওঠে, সমুদ্রের বিশাল কড়াইতে জল Coals উথলে উঠছে, আবার 
নাট সময় অন্তর জল সরে যায়। সমগ্র সমুদ্র পৃঙ্ঠকে এভাবে টেনে তুলতে 
ও নামিয়ে দিতে পারে যে শান্ত, তার খেলা দেখে মানুষ নিজেকে যেন নেহা 
তুচ্ছ মনে করে । 


* জোয়ার কেন হয়? 


চন্দ্র সর্বদা পাঁথবীকে আকর্ষণ করছে, যেমন পাঁথবাঁও আকর্ষণ করছে চাঁদকে | 
ফলে যখনই afer ia জলভাগ চাঁদের মুখোমুখি আসে, ধরণীর জলভাগ, যা 
কিনা স্হুলপদার্থের চেয়ে ঢিলা, চাঁদের টানে স্তুপাকার হয়ে ওঠে । যেহেতু 
পৃথিবী পশ্চিম থেকে প্‌বে পাক খেয়ে ঘুরছে, স্কীত জল চাঁদের অন:্সারী হরে 
পূর্ব থেকে পশ্চিমাদিকে চলে । কল্পনা করা যায়, চন্দ্র আকাশ পথে চলছে, 
সাগরজল তাকে স্পর্শ করার জন্য উদ্দাম হয়ে ছুটে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে । এ হল 
চন্দ্রের সোজাসুজি জোয়ার (direct tide) । চন্দ্রের সোজা স্হানে যেমন জোয়ার 
হয় তার বিপরাত স্হানে অর্থাৎ পাঁথবীর ওপিঠেও তখন জোয়ার হবে, কারণ 
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চাঁদের টানে পরথবী তার জল-অংশ থেকে একটু সরে আসে বলে সেখানকার জল 
যেন ঝুলে পড়ে ; এটা হল বিপরীত জোয়ার ( opposite tide ) | 


* ভরা কটাল, মরা কটাল কি? 


চন্দ্র ও সুর্যের আকর্ধণই জোয়ার-ভাঁটার মুখ্য কারণ । এর মধ্যে চন্দ্রের 
আকর্ধণই বোশ প্রবল, কারণ যাঁদও সূর্য তার চেয়ে অনেক বড় কিন্তু চন্দ্র আর 
পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব, সূর্যের দুরত্ব তার চেয়ে ৪০০ গুণ বেশি। কাজেই 
বাড়ির কাছের চাঁদের টানটাই ALAA টানের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয় | 

এরা উভয়ে যখন ATA সাথে একই সরলরেখায় অবস্হান করে-_যেমন হয় 
অমাবস্যাও ais তিথিতে-_-তখন সাগরজল বোঁশ স্ফীত হয়ে ওঠে | জলের 
অধিক স্ফণীতকে বলা হয় ভরা কটাল ( spring tide )। অষ্টম 'তাঁথতে চন্দ্র 
পাঁথবী ও সূর্য সমকোণে থাকে বলে পাঁথবীর ওপর উভয়ের আকর্ষণের বেগ 
কমে যায় । ফলে জলের স্ফাঁতিও হয় কম । একে বলা হয় মরাকটাল ( ৩৪ 
tide) 1 Neap কথাটি প্রাচীন ইংরেজিতে বোঝাত ‘fay’ ( low )। 

প্রত্যেক মুখ্য বা গৌণ জোয়ারের পরবর্তী মুখা বা গৌণ জোয়ার ২৪ ঘন্টা ৫২. 
নিট পরে আসে | 


* কত উ্চু জোয়ার ? 


জোয়ারের স্ফীত areata সর্বত্র সমান নয় । ভূমধ্যসাগরে এর উচ্চতা ১ ফুটের 
বেশি হয় না ; অন্য দিকে নোভা স্কশিয়ার ফান্ড উপসাগরে জোয়ার জলের 
ওঠা-নামা ৫০ ফুটের বেশি হয়ে থাকে । সমুদ্রে ধাবমান স্ফীত জল যখন কুলে 
নদীর মোহানায় বা উপসাগরে ঢুকে পড়ে সেখানে প্রতিহত জল আঁতমান্রায় 
ফেপে ওঠে | শুধু সাগর নয়, বড় হদেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে | উত্তর আমোরকার 
বড় LUNAS জলের ওঠা-নামা ২ hv মত লক্ষ্য করা গেছে । HATS অদ্ভুত 
মনে হলেও একথা সত্য যে, আমাদের ছাদে যে জলের চৌবাচ্চা রয়েছে চাঁদ তার 
ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সে-জলেও ‘টান’ 'দিয়ে যায় যাঁদও তা এত ক্ষীণ যে 
বোঝা যায় AT | 


* বান ( Tidal bore ) 


নদীতে সাগরের জোয়ার প্রবেশকে রবান্দ্রনাথ বলেছেন-__“সন্ধ্র বিজয়রথ পশিল 
নদীতে, আসিল জোয়ার ৷ উ্থত জলরাশি সরু নদীপথে প্রবেশকালে ফেনা 
মাথায় নিয়ে কলগ্জনে যখন ধেয়ে আসে, তাকে বিজয় বাহিনীর মতই মনে হয়! 
বর্ধাকালে ভরা কটালের সময় সমুদ্র থেকে আগত জোয়ারের জল সংকীর্ণ TTI 
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দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে নদীপ্রবাহিত জলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় । কিন্তু জোয়ারের 
জোর বেশি বলে তার ধাক্কায় নদীজল ১০।১২ ফুট Uy দেওয়ালের মত নদীপথে 
ফিরে আসে । একে বাল বান। ভাদ্র-আম্বিন মাসে হুগলী নদীর যাড়াষাঁড়ি 
বান দর্শনীয় । অন্য সময়েও পৃণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে হুগলী নদীর 
বানের সতর্কবাতাঁ সংবাদপত্র ও বেতার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় । সমদ্র 
যেন প্রাত মাসে দেশের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে এসে বড় নদাগুলির সঙ্গে দেখা 
করে যায় | 


লা 


* জোয়ার-ভাঁটার ফল কাঁ? 


জোয়ার-ভাঁটায় জলের--যে -আলোড়ন হয় তার প্রভাব পড়ে সাগরে-পাঁতিত বড় 
নদীগুলির ওপর | দেশের ভিতর থেকে:যে পলিমাটি ও আবর্জনা নদার স্রোতের 
সঙ্গে এসে মোহানায় জমা হয়, জোয়ার-ভাঁটার ফলে তা অপসারিত হওয়ায় 
নদীকুল মুক্ত থাকে । এমন অনেক নদী-বন্দর আছে যেখানে জোয়ারের সময় 
স্ফীত জলে ভেসে সমনুদ্রগামী বড় জাহাজ নদীপথে এগিয়ে আসে ; 
. জোয়ার-ভাঁটার দরুণ নদীর মোহানায় সহজে চড়া পড়ে না। এগুলি হল 
প্রত্যক্ষ ফল। 

জ্যোতাঁবজ্ঞানীরা একটি সমদুরপ্রসারী সুক্ষ ফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। SAT বিপুল পাঁরমাণ জলকে চন্দ্র যেভাবে প্রাতনিয়ত আকর্ষণ 
করছে তার ফলে fasta আবর্তন গাঁতর ওপর পিছ-টান (drag) সৃষ্টি 
হচ্ছে। অবশ্য সেই টান আঁত নগণ্য । একটি বিক্ষিপ্ত কামানের গোলাকে 
মাকড়সার একটি সূতা দিয়ে টেনে ধরার মতন । তবু লক্ষ লক্ষ বছর ক্রমাগত 
এমনি প্রাতিবন্ধক হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পাঁথবার আবর্তন-বেগ কিছুটা শিথিল 
হবে তার ফল কাঁ হতে পারে? হয়ত চাঁদ আস্তে আস্তে পাঁথবী থেকে দূরে 
সরে যাবে । সমুদ্রে জোয়ারের বেগও কম হতে থাকবে ৷ সেরূপ অবস্থা হবে 
পাঁথবীর জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচক | 


* সাগরের ঢেউ কিভাবে হয়? 


বায় না থাকলে ঢেউ-এর উদ্ভব হবে না। শান্ত জলক্ষেত্রের ওপর সামান্য 

বাতাস বইতে সুর করলে তা জলের ওপর বাধা পায়, জেগে ওঠে স্পন্দন- 

স্বরূপ ছোট ছোট বাঁচমালা । তাতে বাধা পেয়ে বাতাস তো ফিরে যায় না, 

বরং তাদের ঠেলে ডিঙিয়ে এগয়ে যেতে চায়, উৎপত্তি হয় ক্রমশঃ বড় আকারের 

চেউ | বায়ুর শান্তি ( energy ) ঢেউ-এর “face রূপান্তারত ( transferred ) 

হয়; সাগর যেন জেগে ওঠে । যখন প্রবল বাতাস TT ধরে প্রবাহিত হয়, 
৩ 
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সাগর তরঙ্গাবক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে | ছোট আয়তনের সাগরে এবং ছোট হুদে তরঙ্গের 
উচ্চতা খুব বেশি হয় না। বিস্তৃত সমুদ্রে প্রবল বায়ুর তাড়নায় ৫৫ ফুট উচ 
ঢেউ দেখা গেছে | এটাই সঠিকভাবে Frat সবেচ্চি OB এরুপ OB 
উৎপন্ন করতে ৫০০ মাইল বিস্তৃত সমদ্রুক্ষের ওপর 'দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ নটিক্যাল 
মাইল বেগে বাতাস টানা ২৪ ঘণ্টা প্রবাহিত হওয়া চাই ৷ 


*  ঢেউ-এর মাপ 


জলের ওঠা-নামা হল ঢেউ ; তা কতখানি উঁচু, কতখানি লম্বা কেমন করে মাপা 


হবে? কার্ল একার্ট (Carl Eckart) ১৯৫৩ সালে ঢেউ পাঁরমাপ করার 
গাঁণাতক MAIS দেখান এই ভাবে £ 

দুটি টে-শীর্ষের মধাবতাঁ দুরত্ব হল ঢেউ-এর দৈর্ঘ, দ্যাট ঢেউ-এর মাঝখানে 
জল যতখানি নিচু হয়ে ‘উপত্যকা’ abe করে সেখান থেকে শীর্ষ পর্যন্ত 
উচ্চতাকে ধরা হয় ঢেউ-এর উচ্চতা | 

FILET ওপর যখন PASAT দিক থেকে এলোমেলো জোর বাতাস বইতে থাকে 
তখন যে ধরণের পাগলা ঢেউ-এর মাতামাতি হয় তার মধ্যে পড়লে জাহাজের 
বিপদ ঘাঁনয়ে আসে | 


%. দীর্ঘ তরঙ্গ ( Swell ) 


দশর্ঘতরঙ্গ সমুদ্রের এক (বিস্ময়কর ব্যাপার, মহাশান্তধর জলাঁধর পক্ষেই তা সম্ভব ! 
ঝটকায় যে ঢেউ-এর উদ্ভব, তা জন্মক্ষেত্র থেকে দীর্ঘপথ-যা্রায় সমুদ্রের ওপর 
দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে চলতে থাকে ; পথে যা কিছ7 এর সামনে পড়ে তা চূর্ণ করে 
ফেলে । ঝটিকাকেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকলে ক্রমশঃ এর প্রচন্ডতাও কমে 
আসে | ১৮৪৬ সনে আইসল্যান্ডের আসেনসন (Ascension Island) দ্বীপের 
কাছে উৎপন্ন দার্ঘতরঙ্গ পথে ১৩ খানা নোঙর-করা জাহাজ উপড়ে ছি'ড়ে নিরে 
ডুবিয়ে দিয়ে দক্ষিণ 'দিকে প্রায়৪ হাজার মাইল প্রবাহিত হয়ে ববুবরেখা আতিরুম 
করে গিয়োছল। তার গাঁতবেগ ছিল ঘন্টায় ৬৯ নটিক্যাল মাইল; প্রাতিটি তরঙ্গের 
দৈর্ঘ প্রায় আধমাইল। উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে 
উৎপন্ন আর এক তরঙ্গ সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রাজিলের 'িও-ড-জ্যানিরোর কুলে গিয়ে 
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আছড়ে পড়ছিল । এর এক একটি দৈর্ঘ ছল প্রায় & মাইল, গাঁতবেগ ঘন্টায় 
৮৪ নাটক্যাল মাইল | 


* রুদ্রতরঙ্গ 


ঝাঁটকা থেকে উৎপন্ন দীর্ঘতরঙ্গ বিশাল অজগর দৈত্যের মত সমঘদ্রের ওপর 
অবলালায় হাজার মাইল পথ আঁতক্রম করে যায় । কিন্তু রুদ্রুতরঙ্গ অকস্মাং 
সমুদ্রের তলদেশ থেকে গর্জে উঠে তার দাপট চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় । বাইরে 
থেকে প্রভঞ্জনের কশাঘাতে দীর্ঘতরঙ্গের উদ্ভব, রুদ্রুতরঙ্গের উৎপাত্ত সমুদ্রের 
FEST থেকে আকাঁস্মক প্রচন্ডতায় । সাগরতলে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ জীবন- 
AAT তরঙ্গের জন্মদাতা | 

১৮৮৩ সনে ক্লাকাতোয়া নামে ছোট একটা আগ্ীগার-দ্বীপ বিস্ফোরিত হয়ে 
প্রলয়ংকর কান্ড ঘাঁটিয়োছল । জাভা ও ALAA মধ্যে সন্দা প্রণালীতে অবাস্থিত 
ক্লাকাতোয়া হঠাৎ অগ্নি উদগীরণ সুর করে । পাথরের খন্ড ও ভস্ম দ্বীপটির 
চতুঁদকে ৩ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছাঁড়য়ে পড়ে, ভাসমান আঁগ্নিশিলা ( pumice ) 
দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রে এমন পুরু হয়ে জমোছল যে, তার স্তুপ ঠেলে জাহাজ 
চলাচল অসম্ভব হয় । আকাশ ভস্মস্তরে এমন অন্ধকার হয়ে ছিল যে, ২৭ আগষ্ট 
( উদগীরণের দিন ) বাটাভিয়ায় দিনে প্রদীপ জ্বালাতে হয় । সেখান থেকে ৫০ 
মাইল ALAS আড়াই 'দিন পর্যন্ত আকাশ অন্ধকার ছল | 

ক্লাকাতোয়া দ্বীপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । এর বেগে সাগরে যে ঢেউ জেগে ওঠে তা 
উচু হয়েছিল ১২০ ফুট | সেই পাহাড় সমান ঢেউ জাভা ও সঃমান্রার উপকুলবতাঁ 
অঞ্চলের ওপর এসে আছড়ে প'ড়ে ৩৬ হাজার লোক ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 
জলস্তভদ্বরূপ এই ঢেউ পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে 
দক্ষিণ আমেরিকার কুলে গিয়ে পেীছোঁছিল | 

দীঘতরঙ্গ ও ACTH সমুদ্রের নিত্যকার ঘটনা নয়, একে বলা যায় প্রাকাতক 
নিষতিনে সম্দ্রের তাৎক্ষাণক প্রতিক্রিয়া, প্রকাতির কশাঘাতে সমদদ্রের তার 
রোষের প্রকাশ । এরুপ ঘটনা বিরল না হয়ে মাঝে মাঝেই ঘটতে থাকলে সমুদ্রে 
মানুষের চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠত | 


* OT ঢেউ 


সাগরপৃষ্ঠের ঢেউ সবারই চোখে পড়ে, কখনো তা ছোট, কখনো বা বড় fey 
নাবিকেরা জানে এমন ঢেউ আছে যা চোখে দেখা যায় AT অথচ জাহাজের গতিবেগ 
কাঁময়ে দেয় । মের অঞ্চলে যেখানে উষ্ণ ও তরল জল ( উষ্ণ ও কম লবণান্ত ) 
প্রবাহ এবং ভার ( শীতল ও অতি-লবণান্ত) প্রবাহ পাশাপাশি আসে তখন জলের 
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স্বাভাবিক ঘনত্বে পাঁরবর্তন ঘটে । এই পাঁরবর্তন দই প্রকার জলের মাঝে GO 
ফুট মত স্থান-বরাবর ST প্রাচীরের মত বিরাজ করে । আগেকার দিনের 
পালতোলা জাহাজ এরুপ স্থান আঁতক্রম করার সময় তার গাঁতবেগ হারিয়ে 
ফেলত । বাতাস আছে, সাগরের ঢেউ-এর প্রাতবন্ধক নেই অথচ জাহাজ সহসা 
মন্হর হয়ে পড়ল | বিস্মিত নাবিকরা মনে করত জলের তলা থেকে কোন অজানা, 
দৈত্য জাহাজ টেনে ধরেছে । আসল কারণ হল, এতক্ষণ জাহাজ যের;প জলের 
ভিতর 'দয়ে চলাছল, জলের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে তার বেগ কমে আদা 
স্বাভাবিক | এরুপ ঘন জলের প্রাচীর সাধারণত জাহাজ যতখানি জল ‘ভেঙে! 
চলে তার চেয়ে কম গভীর হত না । জলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কৌন 
নৌকাকে যাঁদ তরল কাদার মধ্য দিয়ে চালানো হয় তবে তার গাঁতবেগ কমে যাবে” 
ভাঁর জলের বেড়া পার হয়ে যেতেও জাহাজের এই অবস্থা হত | ওপর থেকে 
কোন িছু বুঝতে না পাওয়ায় নাঁবকদের কাছে জাহাজ “টেনে ধরাকে’ ভীতিকর 


বলে মনে হত | 
\ 
%  ঢেউ-এর রূপান্তর 


জলপচ্চের বায়ুর তাড়নায় চেউ-এর ARG । অকস্মাৎ প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবে 
সমুদ্রে যে ঢেউ-এর উদ্ভব তা বহুদূর পর্যন্ত চলে যায় । সমুদ্রের, ওপর দিয়ে 
এরুপ চেউ-এর নিয়ামত গাঁতময় ওঠানামা দর্ঘতরঙ্গ ( Swell ) নামে পারচিত ॥ 
যখন এর পাঁরসমাপ্তি ঘটে দেশের উপকুলে, তখন চেউ-এর চেহারায় পরিবর্তন 
ঘটে। সাগরকুলে দাঁড়ালে ঢেউ-এর রূপান্তর দেখা যাবে । কিরকম ? 


সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে 


( ডটেড লাইন ঢেউয়ের তল ) গভীর জলে ফুলে ওঠা সমুদ্রের জলের উচ্চতা হই 
লম্বায় ২০ ভাগের ১ ভাগ (ক) কম ASIA জল ঢেউয়ের পরে (খ) জলের 
গ্রভীরতার ware (গ) ঠেলে উঠা ঢেউয়ের শীর্ষ: (ঘ) শীর্ষ ভেঙ্গে পড়ে যখন 
উচ্চতা দাঁড়ায় (6) তখন এর গভীরতা থাকে ৩ থেকে ৪ ভাগ বেশী | 

ঢেউ দাঁঘায়িত তরঙ্গের আকারে সাগরের ওপর দিয়ে যখন তারে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
যায় তখন তার টেউ-মাথা সর. হয়ে ওঠে, মাথায় ফেনা নিয়ে তাঁরের দিকে ae 
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আসে বিশাল সাপের ফণার. আকারে ৷ সবশেষে তীরে ফেণার স্তবক বিছিয়ে 
দেয়। পুরী বা দীঘার সমতল সাগরবেলায় সাগরের এই ফেণার্ঘয নিবেদন 
দেবতার পায়ে কুসুমাঞ্জালর মতই মনে হবে, কিন্তু সাগরতট যেখানে পাষাণময় 
প্রাচীরের মত হয়ে ঢেউ প্রাতরোধ করে সেখানে সমুদ্র ধাত্রীর পায়ে পুষ্প 
(বায়ে দেয় না, জলমূগুরের আঘাত হানতে থাকে নিরন্তর, নির্মমভাবে | 

* ঢেউ-এর আঘাত 

WIG SSH চলার সময় কোথাও প্রাতরোধ না পেলে সমদদ্রের মধ্যে আপন প্রতাপ 
প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হয় কিন্তু ঢেউ যখন দেশের উপকুলে আঘাতের পর আঘাত 
হানতে থাকে তার হাত থেকে নিস্তার নেই । সমুদ্রের তীরবতাঁঁ দেশগর্দীলতে 
vara প্রাতীনয়ত ভূমি আঁধকার করে নিচ্ছে। প্রতি বছর ইংল্যান্ডের ১৫শো 
একর জাম সাগর গ্রাস করে ॥ এ মাটি কোমল নয় ; বড় বড় চাঁই পাথর | 
ঢেউ-এর আঘাতে আঘাতে এগুলো বালুকণায় পারণত হয় । পাহাড়ময় উপকূলে 
চেউ-এর আক্রমণের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আঁবরাম 
আঘাতের ফলে কাঁঠন পাষাণ ক্ষয়ে গেছে, ছিন্নমূল গাছের মত ভেঙে পড়েছে ; 
কতক এখনো ক্ষতবিক্ষতদেহে আক্রমণ সহ্য করে চলেছে অবশেষে একদিন 
তাদেরও লুটিয়ে পড়তে হবে | ' 

* সমদুদ্রজলে ক fe উপাদান আছে? 

প্রীতি ১,০০০ পাঁরমাণ ওজনের সাগরজলে গড়ে রয়েছে ৯৬৫'১ ভাগ জল এবং 
৩৪৯ ভাগ লবণ । জলে আছে ১০৮ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ৮৫৭'১ অংশ 
আক্সিজেন । এ ছাড়া লবণের রাসায়নিক স্ামশ্রণের মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ 
সালফার, কার্বন ও বোরনের সঙ্গে ১৯ ভাগ অক্সিজেন ও সামান্য পারমাণ 
হাইড্রোজেন । দ্র গ্যাসের মধ্যেও (কিছু পারমাণ আক্সিজেন থাকে । 

একটি চার্ট সাগরজলের উপাদান ও তার সক্ষ্র পরিমাণ বিশ্লেষণ দেখান হল | 


সমুদ্রের অপরিহার্থ অংশ [ প্রতি'ঘন মাইলে ] 
আক্সিজেন ৩,৬০৪,০০০,০০০ টন 
হাইড্রোজেন 868,800,000 টন 
ক্লোরাইন ৭৯,৯১০,০০০ টন 
সোডিয়াম fl) 88,200,000 টন 
ম্যাগনোসিয়াম 6,890,000 টন 
সালফার ৩,৭৮৬,০০০ টন 
ক্যালসিয়াম ১,৬৭৯,০০০ টন 


পটাসিয়াম ১,৫৯৯,০০০ ba 
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ব্রোমাইন ২৭৩,২০০ টন 
কারন ১১৭,৯০০ টন 
স্ট্রোনাটয়াম ৩৩,৬৬০ টন 

বোরোন ২০,১৮০ টন 
সালকন ১২,৬২০ টন 
ফ্লারাইন 6,৪৭০ টন 
আর্গন ২,৫২৫ টন 
নাইট্রোজেন ২,১০০ টন 
fates ৮৪০ টন 
রাবিডিয়াম 60৫ টন 
ফসফরাস ২৯৫ টন 
আইডন ২১০ টন 
ইনাভয়াম ৮৪ টন' 
জিঙ্ক ৪২ টন, 
লোহা ৪২ টন 
আযাল্মীমানয়াম ৪২ টন 
মালবিডেনাম ৪২ টন 
বোরয়াম ২৬ টন 
সীসা ১২ টন 
[টন ১২ টন 
তামা ১২.টন 
SATIS ১২ টন 
প্রোটেকটানিয়াম ১২ টন 
[িলোনয়াম ১২ টন 
ভ্যানেডিয়াম ৮:৪টন 
ম্যাঙ্গানিজ v's টন" 
টিটানিয়াম ৪'২ টন 
থোরিয়াম ২'৯ উন 
ক্যাজিয়াম ২১ টন 
গ্যান্টিমান ২১ টন 
কোবাল্ট ২'০ টন 
নিকেল ২:০ টন 
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সমুদ্রজলের উপাদান ( প্রতি ঘন মাইলে ) 


শিরিয়াম 
ইবিয়াম 


র্‌পা 


১৬ টন 

১'ই টন 

১২ টন 

১'২ টন 

১২ টন 

১২ টন 
১.৮৮৫ পাউণ্ড 
৯৪০ পাউণ্ড 
৯৪০ পাউণ্ড 
৫৬৫ পাউণ্ড 
৫১৮ পাউণ্ড 
৪৭০ পাউন্ড 
৩৭৭ পাউন্ড 
২৮০ পাউন্ড 
২৮০ পাউন্ড 
৯৪ পাউন্ড 
৪৭ পাউন্ড 

৪৭ পাউন্ড 
৩৮ পাউন্ড 
‘0000 পাউন্ড 
“00000008 পাউন্ড 
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সমুদ্রে ভয়ঙ্কর প্রাণী 


পাঁথবীর মোট আয়তনের দশ-সপ্তমাংশের বেশি স্থান জুড়ে ATLA! স্থলে যে 
পাঁরমাণ জীবের বাস, জলে সেই আয়তনের অনুপাতে তার হিসাব করা দুরূহ ৷ 
শুধু এইটুকু বলা যায়, সমুদ্রের ওপর থেকে নিচস্তর পর্যন্ত সর্বত্র জীবের বাস- 
অঞ্চল । এমন কি, প্রতি বিন্দ; জলেও জীবনের আস্তত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে । 
বসুন্ধরা জীবধান্রী-একথা আক্ষরক অর্থেও সত্য । ম্থলের মত জলেও 
কতক প্রাণী মানুষের মিত্র, কতক নিরপেক্ষ, কতক শত; ৷ এই শনুদের চার 
ভাগে ফেলা হয় 
১. যারা কামড়ায় । এদের প্রধান হল হাঙ্গর | 
২. যারা হুল ফোটায় । এরা মানুষের দেহে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে বিপদ 
ঘটায় | 
৩. যারা বিষান্ত । মানুষের শরীরে এদের বিষ প্রবেশ করলে অথবা 
এদের ভক্ষণ করলে এদের দেহচ্হিত 'বিষান্ত পদার্থ মানদুষের 
অসাধারণ যন্ত্রণা বা মৃত্যু ঘটায় | 
৪. যারা বিদযাতবাহী। এদের দেহজাত বিদযাপ্রবাহ সপর্শমান্ন 
মানুষের জীবন নাশ করতে পারে | 


হাঙ্গৱ 


ডাঙ্গায় যেমন নরখাদক বাঘ, HICH তেমান মানূষখেকো হাঙ্গর । এদের মত 
ভয়ংকর face প্রাণী সাগরে 'দ্বতাঁয়াট নেই । বাঘও হিংস্র এবং চতুর ; বাঘের , 
চেয়ে হাঙ্গর অনেক গণ বড় এবং শান্তশালী । আঁত প্রাচীনকালেও AA 
হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল ॥ গ্রীক মনীষা আযারস্টটল 
(৩৮৪-৩২২ খণীঃ পৃঃ ) হাঙ্গরের দেহগঠন ও স্বভাবের বিবরণ লিখেছেন । 
রোমান জীববিজ্ঞানী প্লান (খণ্্টায় প্রথম শতাব্দী ) হাঙ্গরের স্বভাব বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন, স্পঞ্জ-সংগ্রহকারণ ডুবুরিদের সাগরের গভীর অংশ অপেক্ষা 
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ওপর স্তরেই হাঙ্গরের SISA আশংকা বোঁশ | আধ্যানককালের সমাদ্র-বিজ্ঞানী 
ও গবেষকেরা একথার সতাতার প্রমাণ পেয়েছেন | 

জাব-বিজ্ঞানীর হিসাবে ২৫০ জাতের হাঙ্গর বর্তমান ৷ এদের মধ্যে ৩৯টি 
প্রজাঁত নরখাদক বলে চিহুত । তব অনা গোষ্ঠাঁর হাঙ্গরেরাও মানুষের ভীত 
উৎপাদন করে থাকে, কারণ এই বিরাট রহস্যময় জীবের আচরণ সম্পর্কে কেউই 
নিশ্চিত নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে না | 


* হাঙ্গরের দেহ 


মাছ ও-অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর - সঙ্গে হাঙ্গরের পার্থকা তার দেহের গড়ন 
ও কাঠামোতে | হাঙ্গরের দেহাদ্হি শন্ত bone নয়, কোমলাদ্হি ( cartilage ] 
দিয়ে গাঁঠত । নমনীয় অথচ AH, বেতের চাবুকের মত আঁচ্হ-কাঠামোর ওপর 
শান্তশালী মাংসপেশী, চওড়া বৈঠার মত সামনের দুখানা পাখনা, দীর্ঘ প্রশস্ত 
অর্ধচন্দ্রাকতি খাড়া লেজ, স্ট্রমলাইন-করা দেহ। জলে স্বচ্ছন্দাবহারক্ষম 
পঃঞীভূত-শান্তসম এই [zm প্রাণীটি সমুদ্রের দুরন্ত সন্তান । লড়াই ক'রে জয়ী 
হওয়ার জন্যই যেন তার দেহের পরিকল্পনা এবং তাতে উপফুন্ত হাতিয়ার 
যুক্ত করা হয়েছে | তার আক্রমণের অস্ত্র অদ্ভূত রকমের দাঁত ; শত্রুকে ছিন্নভিন্ন 
করতে এমন মারাত্মক অস্ত্র আর কোন প্রাণীর নেই | 

বেশির ভাগ প্রজাতির মূখাঁট মাথার নিচে বেশ খানিকটা 'পাছয়ে ; নাক 
এবং ভারি মাথা যেন এাঁগয়ে গেছে | মুখের অবস্হান নিচের দিকে হওয়াতে এই 
‘ধারণার সমষ্টি হয় যে, কামড়ানোর বা শিকার-খাদ্য ধরার সময় হাঙ্গারকে চিৎ 
হয়ে বা কাৎ হয়ে তা মুখে পরতে হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। হাঙ্গর 
সাধারণতঃ জলের তলার 1দক দিয়ে এসে শিকার ধরে, তখন হাঁ করলে 1শকারকে 
ওপরের চোয়ালের নিচে একেবারে মুখের মধ্যে নিতে পারে | একবার জাঁতকলের 
মত দাঁতপাঁটর face ধরতে পারলে শিকার যত শন্তিশালীই হোক, তার নিস্তার 
নেই হাঙ্গরের আরেকাঁট বোঁশম্টা, এর চোয়াল মাথার সঙ্গে সংযত নয়, শিকারকে 
আয়ত্তে আনতে হাঙ্গর তার দাঁতশ্‌দ্ধ চোয়াল এগয়ে {নিয়ে যেতে পারে, ফলে 
যত বড় হাঙ্গর প্রায় ততবড় আকারের MALES মুখে পরে উদরে চালান করে 
দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব । বিরাট আকারের খাদ্য পাকস্ছলীতে ধরবে তো? 
হাঙ্গরের সে সমস্যা নেই ৷ তার পাকস্হলীর এমন গঠন যে, প্রয়োজনে তা প্রায় 
fant বেড়ে যেতে পারে । আর একটি বৈশিষ্ট্য এই, পাকস্হলীকে ভাঁড়ার 
হিসাবে ব্যবহার । বোঁশ খাদ্য পাকস্থলীতে এসে গেলে তখাঁন সবগুলি হজম 
করার প্রয়োজন নেই ॥ খাদ্যের THR অংশ কয়েক সপ্তাহের জন্য fee রাখার 
মত জমিয়ে রাখা যায় । বাইবেল কাহিনীতে আছে সাগরে জাহাজ ডুব হলে 
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সাধু জোনাকে [ St. Jonah ] এক তিমি গিলে ফেলে এবং পরে তাঁকে পেট 

থেকে উগারিয়ে বের করে দেয় | কতক ete fren ধারণা, জোনা যার উদর 
স্থান পেরোছলেন সেট তাম নয়, বড় হাঙ্গর | | 
হাঙ্গরের ক্ষিদে এবং ভোজন ক্ষমতা কেমন, তার পাঁরচয় তথ্য জানা গেছে ॥ 
কোন বস্তু সামনে পেলেই হল, তা জাঁবত fe মত, প্রাণী কিংবা নিষ্প্রাণ 
অখাদ্যবস্তু হাঙ্গরের সেসব বাদ-বিচার নেই | অস্ট্রেলয়ার এক জাহাজঘাটার কাছে: 
FIPS এক হাঙ্গরের পাকস্হলীতে পাওয়া গেল এক শুয়োরের আধা-শরার, 
মেষের কয়েকখানি পা, এক বুলডগের সামনের পা দুখানি সহ মাথা, তার গলার 
‘বাঁধা দড়ি; কিছ; ঘোড়ার মাংস এবং জাহাজের খোল ঘসার যন্্র | আদ্রয়াটক 
সাগরে ধৃত এক হাঙ্গরের উদর থেকে বের হয় তিনটি ওভার কোট [ কোটের 
মালিকরা ছিল না J, একটি safe, একটি মোটরের লাইসেন্সযুক্ত ধাতব প্লেট ॥ 
হাঙ্গরের খাদ্যের উপকরণ দেখে বোঝা যায়, প্রাপ্তমাত্রেন ভোন্তব্যং_যা পাও 
খেয়ে ফেল_এই যেন তার নতি । মানুষ তো নিশ্চয়ই সুখাদ্য হবে; 
এছাড়া খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয় ডলফিন, alae কচ্ছপ, fracas, পরি 
মাছ ও যে কোন স্হলচর জন্তু তা Ae জলে নামে বা জলে. পড়ে যার ॥ 
হাঙ্গরের স্বাভাবিক বন্ধু কেউ নেই, তাকে কাবু করতে পারে এমন শন্ুও নেই Ne 
ঘাতক তিমি [ killer whale] ও তরোয়াল মাছ [ sword fish ] হাঙ্গর 
দেখতে পেলে তাড়া করে সাহসের পরিচয় দেয় কিন্তু হাঙ্গর ছুটে পালাতে চাইলে 
দৌড়পাল্লায় তার সঙ্গে এরা এ'টে উঠতে পারে না। হাঙ্গরের প্রাণ যায় তার 
জাতভাইদের হাতে ৷ TR বা অসমর্থ হয়ে পড়লে অন্য হাঙ্গরেরা জ্ঞাতির দেহ, 
ভোজ্যবস্তু করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। ৃ 


* হাঙ্গরের দাঁত 


হাঙ্গরের দাঁতের মত অদ্ভুত মারণ-অস্ত্র অন্য কোন প্রাণীর নেই ৷ ae 
যেন জীবন্ত িষবৃক্ষ | অন্যান্য প্রাণীর দাঁত চোয়ালের সঙ্গে মূল শিকড় দিয়ে 
আটকানো ৷ ক্ষর হয়ে গেলে বা পড়ে গেলে আর কোন নতুন দাঁত গজায় না” 
সে স্হানটা ফাঁকাই থাকে । কিন্তু হাঙ্গরের দাঁত চোয়ালে প্রোথিত নয়, মাড়ির - 
মধ্যে সারিসারি বসানো--৪ থেকে ৬ সারি, কোন কোন প্রজাতির ২০ সার : 
পর্যন্ত । ক্ষুরধার তীক্ষ দাঁত যত বেড়ে.ওঠে ততই সামনের দিকে এাঁগয়ে যায়৷ 
ক্ষয় হয়ে গেলে সেখানেই আবার নতুন করে গজায় | 
হিসাব করে দেখা গেছে একটা টাইগার হাঙ্গর [ Tiger shark] ১০'বছরের, 
মধ্যে ২৪ হাজার দাঁত ব্যবহার করে এবং পালটে নেয় । হাঙ্গরকে 'দন্তারণা” প্রাণী 
বললে ভুল হয় না, কেননা তার দাঁত 'দিয়ে অরণ্য সষ্টি'হতে পারে, TOT : 
বাঁচে এ অরণ্যের বিলোপ ঘটে AT | | 
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হাঙ্গরের দাঁতগুলো সারি সারি সাজানো ; সবগুলো একই আকারের নয়, 
আগেপাছে গজানোর জন্য এদের সবকটির দৈর্ঘ্য সব সময় একই রকম থাকে 


ম্যাকো শাকের ( Isurus ) ওপর ও নিচের দাঁতের সারি 


না। যখন দাঁত ব্যবহার করা হচ্ছে না তখন কেবল প্রথম সারির দাঁত খাড়া 
থাকে, অন্যগ্ীলি একটি পদরি ( membrane ) নিচে হেলান অবস্থায় 
লুকান থাকে, আক্রমণের সময় সবকটি খাড়া হয়ে ওঠে । কোন দাঁত ভেঙে 
গেলে বা ক্ষয় হয়ে পড়লে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেখানে নতুন দাঁত গজিয়ে ওঠে । 
নতুন দাঁত দেহের সঙ্গে সমতা রেখে আগেরটির চেয়ে আকারে হয় বড়। অনুমান 
করা হয়, প্রাণিজগতে হাঙ্গরই প্রথম দাঁতের অধিকারা হয়েছিল | প্রকাত যেন 
হাঙগরের দাঁত তোর কারখানায় নানা আকার নিয়ে গবেষণা করেছেন অনেক দিন | 
এদের সবগুলোই অন্ব্রহিসাবে ভয়ংকর | 

Tiger 91,911 বাঘা হাঙ্গরের দাঁত করাতের মত ধারালো খাঁজকাটা | 
Thresher 97911 থেঃসারের দাঁত বাঘের নখের মত বাঁকানো ও তীক্ষ ; 
Sand Shark স্যাণ্ড হাঙ্গরের দাঁত কুকুরে দাঁতের মত ধারালো ও লম্বা ; 
Hammerhead 91211. হাতুঁড়-মাথা হাঙ্গরের দাঁত দেখতে ধারালো শিমূল 
কাঁটার মত ; 

[0০859 ছোটজাতের হাঙ্গর । এদের দাঁত ছোট আঁকাশর মত বাঁকানো | 
সবচেয়ে অদ্ভুত ধরণের দাঁত গ্রেট হোয়াইট হাঙ্গরের ; এক-একটা খাঁজকাটা ত্রিভুজ, 
উদ্যত মৃত্যুবাণ যেন। 


*% অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন আঁক্সজেন । জলচর প্রাণীরা জলের ভিতর থেকেই 
নিজদেহের মবাসমন্ত্ের সাহায্যে আক্সজেন আলাদা করে নেয় । এ যন্ত্র হল 
কান্‌কো । মাছ মুখ দিয়ে জল টেনে নিয়ে কান্‌কো নেড়ে ফুলকো-ছাকান 'দিয়ে 
আক্সিজেনটুকু রেখে জল বের করে CHA ।. হাঙ্গরের মাথার দিকে সামনের পাখনার 
ওপরে ওপর-নচ ৫ থেকে ৭ সারি ফুল্‌কো ( gill ) পর-পর সাজানো ৷ মাছের 
মত এদের ফুলকোর ওপর ঢাকনা নেই । অক্সিজেন বেশি পরিমাণে প্রয়োজন 
হয় তাই জল থেকে অক্সিজেন (VTS নেবার ছাকনিযন্তের সংখ্যাও বেশি । তবে 
মাছ যেমন কান্‌কো ঢাকনা য়ে জল ফুলকোর ওপর চালিয়ে দিতে পারে 
হাঙ্গরের সে সুবিধা না থাকায় তাকে জলের মধ্যে সদাই চলতে “ফিরতে হর যাতে 
জল ফুল্কোর ওপর 'দিয়ে বয়ে যায় | 
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মাছের সঙ্গে হাঙ্গরের অন্য একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে | মাছের পেটের 
মধ্যে পট.কা ( air-bladder ) থাকায় তাতে বাতাস ভরে নিয়ে মাছ জলের মধ্যে 
অনায়াসে ভাসতে পারে | তাই তার পক্ষে জলের মধ্যে নিশ্চল হয়ে অবস্থান 
করায় কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু হাঙ্গরের পটকা না থাকায় ভেসে থাকার জনা 
তার অঙ্গসপ্জালন করতে হয়, নতুবা দেহ জলের চেয়ে ভারি হওয়ায় সে ডুবে 
যাবে | এই কারণে জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করেন হাঙ্গর ঘুমায় না, ঘঃমালেই সলিল 
সমাধি । তাই সবর্দা চলাফেরায় দেহ ভাসিয়ে রাখা দরকার | তবে সমুদ্র 
ডুবো পাহাড়ের গৃহায় হাঙ্গরকে তন্দ্রচ্ছন্ন হয়ে ঝিমাতে দেখা গেছে | 


* হাঙ্গরের সন্তান 


সন্তান ধারণ ও পালনের সাফল্যের ওপর জীবজগতে কোন প্রজাতির alee 
নির্ভর করে । এই ব্যাপারে প্রক্কাতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোধ হয় এখনও শেষ 
হয়ান, তাই এর মধ্যে কোন একটিমাত্র পদ্ধাত সবধিক ফলপ্রদ বলে গৃহীত হয়ে 
অন্য পদ্ধীত বাতিল হয়ে যায়নি ৷ 

কতক হাঙ্গর স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত জীবন্ত সন্তান প্রসব করে, কোন কোন প্রজাতর 
স্তরী-হাঙ্গর একবারে একশোটি পর্যন্ত বাচ্চার জন্ম দেয় | কতক ডিম পাড়ে, ডিম 
জলের মধ্যে ফোটে, সাধারণ মাছের মত নিজেরা খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়ে ওঠে । 
হোয়েল শার্ক ও ক্যাট শার্ক ডিম পাড়ে তবে ডিমগুলো একটি. করে পদরি 
খোলের মধ্যে বন্ধ থাকে | ডিম আকারে বড় হতে হতে এক সময় পট ফাটিয়ে 
দিয়ে তা থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে | 

হ্যামারহেড ও হোয়াইট-টিপ শার্কের দ্যাট করে ATR, নাল থাকে ৷ ডিমগুলো 
জরায়ুর মধ্যে ফুটে বাচ্চা হয়৷ প্রথমে ডিমের PLA খেয়ে বাড়তে থাকে, পরে 
একটি বিশেষ ধরণের ‘ফুল’ ( placenta ) মারফত বাচ্চাদের রস খাওয়ানো হর । 
স্যাণ্ড শাকের জন্মবত্তান্ত বড়ই TES! স্রীঁ-শাকের্‌ জঠরে দুটি 
জরায়ূনীলির মধ্যে HIV জীবন্ত শার্ক শিশুর জন্ম হয় । কতক শার্ক যেমন 
বিশেষ ধরণের ‘ফুল’ থেকে শিশুদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে, স্যান্ড 
শাক তার পাঁরবর্তে ্লমাগত ডিম পেড়ে চলে | ডিমগডলি জরায়; দিয়ে বাচ্চাদের 
মুখের সামনে খাদ্যরূপে হাজির হয়। ফলে অন্যান্য হাঙ্গরদের ৮০ বা তার 
বোঁশ ডিম ও সন্তান সংখ্যা হলেও স্যান্ডের সন্তান হয় মান দুইটি । মাতৃজঠরে 
থাকতেই এরা মাংসাশী হয়ে ওঠে ৷ হাঙ্গর বাচ্চাদের বৈশিষ্ট্য হল, জন্মামান্রেই 
তারা বাপ-মায়ের ক্ষুদ্র সংস্করণস্বরূপ, কি চেহারায়, কি স্বভাবে | নিজেরা 
স্বাবলম্বী ; FALE খাদ্যের অভাব নেই, বাসস্থান নিয়েও ভাবনা নেই । একমাত্র 
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চিন্তা জাতভাইদের বড় মুখগ্ল থেকে নিজেদের রক্ষা করা । নিজের বাপ-মায়ের 
কাছ থেকেও প্নেহপ্রীতির আশ্বাস নেই । কে কাকে চেনে ! 


* শিকার ধরার কৌশল 


যে সব প্রাণীকে খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণী হত্যা করতে হয় তাদের প্রথম প্রয়োজন 
দেহের শান্ত, অন্যকে কাব; করার মত গায়ে জোর না থাকলে শিকারকে TNS 
আনবে ক করে? শুধু গায়ের জোরেই হবে না, অস্রও চাই | মাংসাশী প্রাণীর 
এই অস্ত্র হল দাঁত, নখ ; সহায়ক হল তীক্ষ॥ TIT ও শ্রবণশাঞ্ত, আর চাই ক্ষিপ্রতা 
যাতে ‘শিকার তার কবল থেকে অনায়াসে পালাতে না পারে । ডাঙার হিংস্র প্রাণী 
বাঘ এই সব কয়টি শান্ততে শীল্তমান । ইস্পাতের পেরেকের মত ধারাল তার দাঁত 
আর নখ ; বহদ্দুর পর্যন্ত সে দেখতে পায়, অরণ্যের সামান্যতম শব্দও তার 
শ্রবণযন্তে ধরা পড়ে ; সাবলীল ক্ষিপ্রতায় তার সমকক্ষ প্রাণী নেই অরণারাজ্যে, 
দৈহিক শান্ততে সে অসাধারণ | তার চেয়ে ওজনে ভারি একটি মোষকে মেরে তাকে 
নিয়ে ৮ ফুট উচু পাঁচিল সে ডাগয়ে যেতে পারে দেওয়ালে রেখামান্র চিহ্ন না 
রেখে ৷ ডাঙার বাঘ ৷ হাঙ্গরকে বলা যায় Ca শাদর্টল ৷ শিকার ধরার তার 
Opa ক? 

বাঘের নখরদস্তের চেয়েও ভয়ংকর এবং সজাব হাঙ্গরের দন্তরাজি ৷ ক্ষিপ্রতায় সে 
শুধু বাঘ. নয়, অন্য সব প্রাণীকে হার মানায় । দৈহিক শাঁন্ততে কেবল দু'এক 
জাতের তাম ছাড়া অন্যকে সে পরাস্ত করবে ৷ বাঘের চেয়ে তার hoes কম 
fey শ্রবণন্নায়নতন্্রী হাঙ্গরের দেহে শব্দগ্রাহক রাডারের মত কাজ ক'রে দুরের 
প্রাণীর সন্ধান তাকে জানিয়ে দেয় | হাঙ্গরের মাথার অগ্রভাগ থেকে লেজ পর্যন্ত 
অসংখ্য AA শরীর বরাবর wifes কাপড়ের লম্বালাম্বি ‘টানার’ মত চলে 
গেছে | সব দ্নায়ুসূত্র এসে মাথা ও মুখ SNS জালের আকারে ছাড়িয়ে আছে | 
দলায়গুলোর ভিতর রয়েছে তরল পদার্থ ৷. চামড়ার ওপরকার ছিদ্রুপথে সেখানে 
‘জলের কম্পন ধরা পড়ে। সেই কম্পন দ্নায়ননলের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করে 
এবং হাঙ্গরের মাস্তচ্কে তা জানিয়ে দেয় । হাঙ্গর যেখানে রয়েছে সেখান থেকে 
৬০০ ফুট দূরত্বে জলে অস্বাভাবিক কোন আলোড়ন হলে সে খবর তৎক্ষণাৎ তার 
মাপ্তচ্কে এসে পেখছে । সমুদ্রের জলে ঢেউ-এর স্বাভাবিক আলোড়ন-আন্দোলন ; 
তাতে সে চাঁকত হয় না কিন্তু কোন আহত জন্তু বা মানুষের হাত-পা চালানোর 
ফলে জলে যে স্পন্দন জাগে এই প্নায়;-রাডারের সাহায্যে হাঙ্গর তা জেনে যায়৷ 
কোন: দিক থেকে শব্দ আসছে এবং তা কত দুরে তাও তার কাছে ধরা পড়ে। 
হাঙ্গরের দেহ ‘ঘরে ছড়ানো এই ATT জাল বাঘের প্রখর শ্রবণোন্দ্রয়ের 
মত কাজ করে | 
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লাটারাল-লাইনের ইঙ্গিতে চালিত হাঙ্গর শিকারের ১০০ ফুটের মধ্যে 
শগয়ে তাকে দেখতে পায় এবং স্থির করে কি করণায়। বাঘ যেমন 
শশকারের অজ্ঞাতে তাকে দেখে fees, crates থেকে আক্রমণ করবে স্থির 
করে, হাঙ্গরও তেমান তার ভোজের চারদিকে চক্রাকারে ঘরে ভাল 
করে দেখে নেয় এবং আক্রমণ করা মনস্থ করলে সাধারণত শিকারের নিচের দিকে 
নেমে যায় | 

শশকার সন্ধান করার আর একট অঙ্গ হাঙ্গরের যা অতান্ত Slay, বাঘের তা 
একান্তই অভাব | সেট হল হাঙ্গরের ঘ্রাণগ্রান্হ | এর সাহাযো হাঙ্গর সাক মাইল 
দূর থেকে অনা প্রাণীর গন্ধ পেয়ে যায় । ১০ লক্ষ আউন্স জলের মধো এক 
আউন্স রক্ত পড়লে সে ঠিক তা বুঝে নেবে এবং রক্তের লোভে BVA হয়ে উঠবে | 
মাছের পটকা (air bladder) থাকায় তাতে বাতাস ধরে রেখে তারা জলের মধ্যে 
অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে কিন্তু হাঙ্গরের হাওয়া-ধারক এই অঙ্গটি না থাকায় 
তাকে সর্বদা পাখনা বা লেজ সঞ্চালিত করে ভাসমান থাকতে হয়। হাঙ্গর যেন 
শদবা-নশাচর, সদা-সজাগ, রাডার-ইলেকট্রানিক যন্ত্রসজ্জিত রাক্ষস, করাল নিয়তির 
AS সে সমুদ্রে খাদ্যের সন্ধানে সর্বদা িচরণশীল । 


৯ হাঙ্গর-গোষ্ঠী 


হাঙ্গরমান্রই বিরাটবপু বা দারুণ fea নয়। ২৫০ প্রজাতির মধ্যে ৬ oho 
থেকে ৪৫ ফুট কখনও বা ৬০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হাঙ্গর দেখা যায় । তবে সবাঁধিক 
বড় দুই প্রজাতি নাতিশীতোষ্ণ সমদ্রের বাস্কিং হাঙ্গর (basking shark ) এবং 
উষ্ণমন্ডলের হোয়েল শার্ক ( whale shark ) মাংসাশী নয়, প্রাংকটন এদের 
প্রধান খাদ্য । তবে হোয়েল শার্ক যখন প্র্যাংকটন ছাকার জনা ঘন্টায় ৪ লক্ষ 
গ্যালন জল তার বিশাল মুখগহবরে নিয়ে ছেকে নেয়, সে সময় প্ল্যাংকটনের সঙ্গে 
ছোট বড় মাছ বা অন্য প্রাণী এমন ক কাঠের বাক্স বা ধাতব বস্তু_যে কোন 
mes তার দুই চোয়ালের মধ্য দিয়ে সোজা চলে যায় পাতালপুরা- 
সদৃশ হোয়েল-জঠরে | এ ব্যাপারে সে AA GS । হিংস্র মাংসাশী হাঙ্গরদের মধ্যে 
বড় শ্বেত-হাঙ্গর (great white shark) সবপেক্ষা ভয়ংকর । শুধু 
হাঙ্গরদের মধ্যে নয়, সমুদ্রে এর মত নিষ্ঠুর ঘাতক দ্বিতীয়টি নেই | 

নদী, হৃদ বা সাগরের যত নরখাদক প্রাণী আছে তার মধ্যে শ্বেত-হাঙ্গর সবচেয়ে 
মারাত্মক । নরখাদকদের গোষ্ঠীর এটিই সব চাইতে AG! এ পর্যন্ত Jorhat 
শ্বেত হাঙ্গর ধরা পড়েছে তার মধ্যে সবপেক্ষা বড়াটি ছিল ২১ ফুট লম্বা, 
ওজন ৩ টনের বেশি । দেহের শান্ত এবং ভোজন ক্ষমতায়ও এটির স্থানই 
প্রথম | 
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সারা গায়ে 'শারষ কাগজের fate কাঁচ ও বালি কণার মত wore চামড়া, 
গড়ন অনায়াসভাঙ্গতে জলের মধ্যে দ্রুত চলার উপযোগী | শীতল ও 
উষ্ণ, গভীর ও অগ্রভীর সব রকম জলে এরা শিকার ধরতে পটু । মানঢুষকে 
কোন রকম জানান না দিয়ে সম্পূর্ণ অতার্কতে আক্রমণ এদের বৈশিষ্ট্য ! দ্বিতীয় 
{বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্রে জাহাজডুবিতে সৈন্যরা যখন জলে সাঁতার কেটে 
বাঁচার চেষ্টা করে, হাজার হাজার অসহায় মানুষ শ্বেত হাঙ্গরের আক্রমণে 
প্রাণ হারায় | সন্ভতরণকারীদের বাঁচার প্রয়াসে জলে যে আলোড়ন AAG হয় তা 
শ্বেত-হাঙ্গরকে মহাভোজের আমন্রণ জানিয়েছিল | একই জায়গায়, এতগুলো 
APA খাবার ! বক রাক্ষসের মত এই হাঙ্গরদের কাছে এরুপ অবস্হা ছিল 
ভোজন মহোৎসব | 

শুধু সমুদ্রের গভীর অংশে নয় কোমরজলে দাঁড়ান অবস্হায় বা তাঁর থেকে ১০. 
হতে GO ফুটের মধ্যে সাঁতার কাটার সময়ও অনেকে শ্বেত হাঙ্গরের বাল হয়েছে 
এবং এরুপ লোকের সংখা অনেক । ভীষণ আকারের খাঁভকাটা ত্রিভুজের মত 
দত দিয়ে শ্বেত হাঙ্গর প্রথমে মানুষের নিম্নাঙ্গ কেটে নেয়, তারপর বাকি অংশ 
চর্বন করে মণ্ড করে ফেলে । তবে এমন ঘটনাও নাকি আছে যেখানে জীবন্ত 
মানুষ সে আস্ত গিলে ফেলেছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঁচড়াট পর্যন্ত না লাগিয়ে ! 
অবশ্য জীবিত অবস্হায় হাঙ্গরের পাকস্হলীতে প্রবেশ করলেও প্রাণ নিয়ে CATACH 
এসৈ সেই উদরপুরীর বিবরণ দেবার সৌভাগ্য কারো হয়নি । 


* রাক্ষুসে আহার 


বাংলার উপকথায় রাক্ষসী রাণীর গল্প আছে । দিনে সান্দরী রমণী হরে 
রাজপ্রাসাদে থাকে । family রাতে নিজরুপে ধারণ করে ঘোড়াশালের ঘোড়া, 
হাতশালের হাতি খেয়ে আবার রান্রশেষে অন্তঃপুরে ফিরে আসে । শ্বেত" 
হাঙ্গর রাক্ষসীর চেয়েও বাহাদুর । রাক্ষসী ঘোড়াকে কড়মড় করে চিবিয়ে 
খায়, শ্বেত হাঙ্গর আস্তই গিলে ফেলে । উপকথা নয়, অস্ট্রোলয়ার উপকুলে ধৃত 
এক শ্বেত হাঙ্গরের পেটে পাওয়া গেল এক আস্ত ঘোড়া ! কিছদাঁদন আগে 
অস্ট্রেলিয়ার উপকুলে সাঁতার কাটার সময় কয়েকজন (বিশিষ্ট ব্যক্তি অকস্মাৎ 
নিখোঁজ হয়ে যান । সন্তরণপঢটু লোকেদের শখ করে জলক্রীড়া করার সময় 
হঠাৎ তাঁলয়ে যাওয়া রহস্যজনক | অনেকের সিদ্ধান্ত, এই রহস্যের মূল নায়ক 
হোয়াইট শার্ক। ১৯১৬ সনে একটি হাঙ্গর নিউজার্স উপকুলে প্লানরত চারজনকে 
খেয়ে ফেলে, একজন আহত হয়ে প্রাণে বেচে যায়। এই দর্ঘটনার পর 
হাঙ্গর শিকারে ব্যাপক উদ্যম নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আসল দোষাঁ ধরা পড়োন ৷ 
এখানেও অনুমান, শ্বেত হাঙ্গরই ছিল প্রকৃত খুনী | 


সমুদ্রের হাজারো (বিস্ময় 49 
* মহামৎসোর কবলে 


হাঙ্গর মংসাগোষ্ঠার অন্তভূন্ত। মাছের মতই এরা ফুলকো দিয়ে 
জল থেকে আঁক্সজেন গ্রহণ AT | হাঙ্গরের ফুলকো ঢাকা থাকে না, সর্বদা 
উন্মুক্ত । 

আমোঁরকার উপকুল সমুদ্রে এই মহামৎস্য সন্তরণ িলাসীদের আতংকের কারণ 
হয়ে দাঁড়য়োছল ৷ শ্বেত হাঙ্গরের আক্রমণে এক তরুণীর কি দশা হয়েছিল 
তার নিখঠত বাস্তবধর্মা মর্মান্তক কাঁহন বর্ণনা করা হয়েছে Jaws শীর্ষক 
এক উপন্যাসে | এর সংক্ষিপ্ত ঘটনাচিত্র থেকে শ্বেত হাঙ্গরের ভয়াবহতা ও স্বভাবের 
পাঁরচয় পাওয়া যাবে | 


* * * 


রান্রিকাল। অধচিন্দ্রাকার লেজের সামানা একটু দোলা দিয়ে বিরাট মৎস্াটি 
জলের মধ্যে নিঃশব্দে চলাছিল । মুখাঁট ঈষৎ খোলা যাতে জলের ঝাপটা গিয়ে 
লাগে উন্মুন্ত ফুলকোর ওপর ৷ এছাড়া অন্য কোনরকম গতির চণ্চলতা ছিল 
না। কেবল উড়ন্ত পাঁথ যেমন একটি ডানা একটু নিচু করে, অন্যটি সামানা 
Bs করে দিক পাঁরবর্তন করে, হাঙ্গরাটও তেমনি সামনের পাখনা একটু উঁচু 
বা নিচু করে উদ্দেশ্যহীন চলা বজায় রেখেছে । অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, 
অনভূতিগ্রহণক্ষম অন্যান্য প্লায়ূতন্তী দিয়ে তার AVES বিশেষ কোন বাতা 
এসে পেশছাচ্ছিল না : হাঙ্গরটি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্ত জীবন রক্ষার 
তাগিদে সণ্রণে বিরাম ছিল না৷ কারণ, অন্যান্য সাধারণ মাছের মত 
তার পটকা না থাকায় এবং অক্সিজেনবাহী জল তার ফুলকোর ওপর চালিয়ে 
দেবার জন্য কানকো না থাকার জন্য একে বে'চে থাকার চেষ্টায় সর্বদা নিজেকে 
চলমান থাকতে হয় যাতে জলের ধারা ফুলকোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। 
চলা বাদ দিলে হাঙ্গর সাগরতলায় ডুবে যাবে । আঁক্সজেন-অভাবে তখন তার 
মৃত্যু অবধারিত | 

আকাশে চাঁদ ছিল- না; . ডাঙাও জলের মতই অন্ধকার দেখাচ্ছিল । ডাঙা 
আর জলের মাঝখানে দশর্ঘ সোজা এক তটভূঁম সাদা দেখাচ্ছিল | তটের ওপারে 
ঘাসে ঢাকা উচু পাড়, তার ওপর একটি বাড়ি থেকে হলুদ একফালি আলো 
বালির ওপর এসে পড়েছে । 

গৃহের সামনের দরজাটি খুলে গেল ৷ একজন ASA ও একজন নারী ঘর 
থেকে বোরয়ে এসে কাঠের বারান্দার ওপর দাঁড়াল | কয়েক ARS তারা সাগরের 
দিকে চেয়ে দেখল, উভয়ে উভয়কে সোহাগ আলঙ্গন করে দ্রুত পড় দিয়ে 
বালির ওপর এসে দাঁড়াল । লোকাঁটর নেশার ঘোর রয়েছে। সি“ড়ির শেষ ধাপে 
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এসে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল । মেয়েটি খিলাঁখল করে হেসে উঠল | AST 
হাত ধরে তাকে তুলল এবং একসঙ্গে দৌড়য়ে তটভূমিতে এসে থামল । ২. 
মেয়োট জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, চেউ-এর প্রান্ত এসে তার গোড়ালি ভিজ 

দিচ্ছে । জুন মাসের মাঝামাঝি | বাতাস অপেক্ষা জল নো a 
নারী ডেকে বলল--'তুঁমি আসছ না তো ?? 
কোন উত্তর এল না। 

মেয়োট কয়েক পা পিছিয়ে এল । তারপর দৌড়িয়ে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। 
প্রথম দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে মনোহর ভাঙ্গতে সে দৌড়াল । একটি ছো 
ঢেউ এসে তার হাঁটুতে লাগল ৷ সে খানিকটা থেমে গেল । তারপর কে 
উচু একটা ঢেউ আসতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । জল মাত্র কোমরের 
অবধি, সে থামল, চোখের ওপর গিয়ে চুল পড়োছল, সেগুলো সারয়ে দি 
এবং হে+টে হেটে চলল কাঁধ জল পর্যন্ত । তারপর সে সাঁতরাতে শঃরদ.ক 
জলের ওপর মাথা Sina রেখে সাধারণভাবে সাঁতার ; হাত-পা ছে 
কেতামাঁফক নয় | 

তীর থেকে একশো গজ দূরে হাঙ্গর সাগরজলের ছন্দের মধ্যে পাঁরবর্তন 
বুঝতে পারে | সে স্ত্রীলোকাঁটকে দেখতে পায়নি, তার গন্ধও টের পায়ান 
তার সারা শরীর বরাবর লম্বালম্বি তরল পদার্থপূর্ণ সার সার সরঃ 
স্নায়ুনালী | এর মাঝে মাঝে BA প্রান্তাবন্দ; । এগুলি জলের ভিতরকার সগন্দ 
রণন তার মীস্তচ্কে পৌছে দেয় । ARATE তারের দিকে ঘুরল । 4 
মেয়োট তখনও তাঁর থেকে বাইরের দিকে সাঁতার কেটে চলেছে ৷ মাঝে মা 

থামছে, পিছন ফিরে চেয়ে বাঁড়র আলো দেখে নিজের অবস্থান জেনে নিচ্ছে! 
জোয়ার ছল না, সে তাঁরভাঁমর এীদক-_ওাঁদক সরে যায়ান। কিন্তু সে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছে | কিছুক্ষণ সে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার মত পা চা 
একটু বিশ্রাম নিল, তারপর তীরের দিকে ফিরতে শর করল । 
এবার জলের মধ্যে স্পন্দন-কম্পন জোরালো হল, হাঙ্গর তার শিকারের সন্ধান 
পেয়ে গেছে । লেজের সঞ্চালন দ্রুত হল, বিশাল শরীর বেগে ধেয়ে চ* 
আলোড়নের ফলে জলের ভিতরকার প্ল্যাংকটন জাতীয় অণুপ্রাণীগুলো 
াকরণ করে হাঙ্গরের গায়ের ওপর যেন আলোর চাদর AAS করল | 

হাঙ্গর মেয়োটর কাছে এসে পড়েছে । তার ১২ ফুট দ:রত্বে ৬ ফুট জ' 
তলা দিয়ে সে বেগে চলে গেল | নিচের দিক থেকে জলের চাপ ত 
যেন খানিকটা উচু করে তুলল, তারপরেই জল একটু নিচ হল, হাঙ্গরের বি 
দেহ জলকে এই ভাবে উচু নিচু করে গেল, GAS জল ফুলে ওঠার কারণ কি 
বুঝতে পারল না ৷ ক্ষণকালের জন্য সাঁতরানো বন্ধ করে সে ব্যাপ 
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বোঝার চেষ্টা করল | আর যখন কিছ্‌ হল না সে আবার হাত RUG সাঁতরাতে 
শুর, করল | 

হাঙ্গর এবার গন্ধ পেয়ে গেছে । জলের স্পন্দন-সংকেত হয়েছে তীর । সে 
জলের ওপর-স্তরে এসে মেয়োটর চারদিকে চক্রাকারে পাক দিল, তার পিঠের 
ওপরকার পাখনা জলের ওপর জেগে উঠেছে, লেজের আস্ফালনে জল তোলপাড়, 
গতিবেগে মস্‌ণ কাচসদ্শ জলে শিস দেওয়ার মত হিস্‌-সূ-স্‌ শব্দ উঠল । 
উত্তেজনায় হাঙ্গরের দেহে কম্পন খেলে গেল | 

এই প্রথম মেয়োটর কেমন ভয় হল, কিন্তু এর কারণ সে বুঝতে পারল AT! 
তার মেরুদণ্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে চাঁকতে আ'ড্রনালিন বয়ে গেল, 
দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হল, ভিতর থেকে দ্রুত সাঁতরানোর তাগিদ এল, এর কারণও 
সে জানতে পারল AT! তার মনে হল, সে তাঁর থেকে ৫০ গজ মত দূরে । 
চেউগ্‌লি তটে ভেঙে পড়ে যে সাদা রেখা সৃষ্টি করেছিল তা সে দেখতে 
পাচ্ছিল। বাঁড়র আলোটি দেখা যাচ্ছিল এবং মনে স্বস্তি এল, কে যেন 
একবার জানালার পাশ দিয়ে গেল । 

হাঙ্গর এবার মেয়েটির কাছ থেকে ৪০ ফুট দুরে, একপাশে | হঠাৎ সে বাঁদিকে 
রে জলের নিচে চলে গেল এবং লেজের দুটি দত সপ্ঠালনে মেয়েটির একবারে 
কাছে এসে উপস্থিত হল I 

প্রথমে মেয়োটর মনে হল একাঁট পাথর কিংবা ভাসমান কাঠের HIYA সঙ্গে তার 
পায়ের ধাক্কা লেগেছে, ব্যথা নয় কেবল ডান পায়ে কেমন একটা {চকে টান 
মত বোধ হল। বাঁ পা জলের মধ্যে প্যাডেল করার মত চালিয়ে, মাথা জলের 
ওপর ভাসিয়ে রেখে, বাঁহাত দিয়ে সে ডান পা খানি ধরার চেষ্টা করল । দেখে 
পা নেই। সে আরো নিচের দিকে হাত চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করল এবং 
হঠাৎ তার মাথা ঘুরতে লাগল, বাঁম-বাঁম ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল | হাত 
fea হাতড়াতে তার আঙ্গুলে লাগল একটি হাড়ের প্রান্ত আর ছে'ড়াখোড়া 
মাংস। সে বুঝল, ঠান্ডা জলে তার আঙুলে যে-গরম তরল পদার্থের 
স্রোত লেগেছে তা তারই AS | যন্ত্রণা ও ভয় একসঙ্গে তাকে চেপে ধরল | মাথা 
পিছন দিকে ঝাঁক দিয়ে সে ভয়ার্ত র্ধকন্ঠে চিৎকার করে উঠল | 

হাঙ্গর দূরে সরে গিয়েছিল । মেয়েটির পা না চাঁবয়ে গিলে ফেলেছে | 
হাড়-মাংস সব একগ্রাসে উদরগহৰরে চলে গেছে । সে আবার ফিরল ৷ রমণীর 
উরুর ধমনী থেকে যে উষ্ণ রন্তস্রোত বয়ে চলছিল হাঙ্গরের কাছে তা মেঘহান 
আকাশে লাইটহাউসের আলোর মত নিশ্চিত নিশানা । এবার সে আক্রমণ করল 
শনচের দিক থেকে । হাঙ্গরের বিরাট কোণাকার মাথা চলমান ইঞ্জিনের মত 
এক ধাক্কায় মেয়েটিকে জলের ওপর তুলে ফেলল ৷ হাঁ-করা দই চোয়ালের মধ্যে 
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মেয়ের শরীরের মধ্য অংশ পড়তেই এক চর্বনে হাড়মাস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থলথলে: 
জোলির আকারে পাঁরণত হল ৷ চুণা'কৃত দেহটি মুখে নিয়ে মহারাক্ষস প্রচন্ড 
আস্ফালনে জলস্তম্ত তুলে তাঁলয়ে গেল, রন্ত ও সাগরফেনার ফোয়ারা উঠল 
জলের ওপর, তার মধ্যে অন্ধকারে ফসফরাসের ALAS আগখনের ফুলাকর মত 
faring করে উঠল | 

জলের নিচে হাঙ্গরঁটি এপাশে-ওপাশে মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার ৷ করাঠেন দাঁতের 
মত খাঁজকাটা'ন্রভুজাকার দাঁতের ফাঁকে যে সামান্য মাংসপেশী তখনও আটকে 
ছল, তা কেটে গেল, দেহাঁট দুই খন্ড হয়ে পড়ল | তারপর সেগুলো গিলে 
ফেলে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া টুকরো অংশ খাওয়ায় মন দিল । কাছাকাছি 
আরো খাদ্য রয়েছে, এ খবর তার মাস্তচ্কে ধরা পড়াছল । জলের মধ্যে রন্তের 
আলপনা, এখানে ওখানে ছে'ড়া মাংসের টুকরো; আর বড় কোন অংগ অবশিষ্ট 
নেই ৷ হাঙ্গরটি রন্তাপ্নত জলের মধ্যে খানিকক্ষণ চষে বেড়াল, মনখ খোলে আর 
বন্ধ করে, জলের মধ্যে মাংস বা দেহতন্তুর সামান্য অংশও যাঁদ পাওয়া যায় 
তা ছে'কে তুলে নেবে । এই সময়ের মধ্যে দেহের আর বিশেষ কিছ" অবাশিণ্ট 
নেই, কেবল সামান্য কয়েকটি টুকরো ধারে ধারে তাঁলয়ে মাটিতে গয়ে Feit 
সেখানে স্রোতে সেগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল | অল্প কিছ TM 
জলস্তরের সামান্য নিচ দিয়ে ভাসতে ভাসতে ঢেউ-এর ধাক্কায় দোলা খেতে 
খেতে শেষ পর্যন্ত সাগরতটে গিয়ে স্থির হয়ে পড়ে রইল । 


নব্রখাদকেব্র গোষ্ঠী 


নরখাদক হাঙ্গরদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক শ্বেত হাঙ্গর ;' আকার যেমন বড়, 
তেমান রাক্ষুসে তার ক্ষিদে ও হিংস্রতা । তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে সকল 
সম্‌ত্রেই চরে বেড়ার এবং সুযোগ পেলে নরমাংস খেয়ে মুখের স্বাদ বদলায় ॥ 
এদের কয়েকাঁটর ‘বিবরণ থেকে হাঙ্গরদের বৈচিত্র্য ও স্বরূপ জানা যাবে | 


&. টাইগার শার্ক ( Tiger Shark, Galeocerdo ) 


বাঘা হাঙ্গর নাম তার বাঘের মত হংস্র স্বভাব ও গায়ে হলদদ-কালো ডোরা- 
দাগের জন্য | এদের দাগাঁচহ বাচ্চা অবস্থায় উজ্জ্বল থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ফ্যাকাশে অস্পষ্ট হয়ে আসে । ATA এরা প্রায় ২৩ ফুট। উষ্ণ অঞ্চলের 
উপকুল সাগরে এরা খাদ্যের সন্ধানে হানা দের | এমনিতে ধীরে ACS 
অলস মন্হরগাঁতিতে উন্দেশাহানভাবে টহল দেয় কিন্তু শিকারের সন্ধান পেলে তার 
fom, ধাওয়া করার সময় এদের অন্য রুপ । তখন যেমন ক্ষিপ্র তেমনি 
নাছোড়বান্দা ভাব | রিকোয়েম গোষ্ঠীর অন্যান্য হাঙ্গরের মত টাইগারের চোয়াল 


টাইগার শার্ক ; ১৮ ফুট 


এমনভাবে আলগা করে জোড়া লাগানো যে, হাঁ করে মুখ অনেকখানি বড় 
করে প্রায় নিজের আকারের 'িকারকেও গিলে ফেলতে পারে। শ্বেত হাঙ্গর 
দুই ইঞ্চি লম্বা দাঁত-বসানো ওপরের চোয়াল সামনে এগয়ে দিয়ে শিকারকে 
Fears মুখগহবরে পুরে নেয় ; টাইগার ওপরএনচ দুই চোয়ালই কব্জা লাগানো 
পাল্লার মত প্রসারত করতে পারে ৷ খাওয়ার ব্যাপারে এদের বাছাবচার নেই ॥ 
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বিরাট আকারের স্টিং-রে থেকে ছোট মুরগীর বাচ্চা পর্যন্ত যে কোন Tee 
এদের কাছে সমান উপাদেয় | 


» স্যাণ্ড শার্ক (Sand Shark, Carcharias Taurus ) 


আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পারে এদের দেখা যার বোঁশ সংখ্যার | পশ্চিম 
আফ্রিকার উপকূল থেকে ব্যানার, কেপভার্ড' দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম মেইন 
উপসাগর, ফ্লোরিডা ও ব্রাজিল পর্যন্ত এদের বিচরণ ক্ষেত্র । স্যান্ড টাইগারের 
বৈশিষ্ট্য হল-_-এরা পাকস্থলীতে বাতাস ধরে রেখে ভাসতে পারে। অন্যান্য 
হাঙ্গরের বায়নথলি (পটকা air-bladder ) না থাকার জলে ভাসার জন্য 
FAT পাখনা বা লেজের সঞ্চালন আবশ্যক হয় । তাই চলমান অবস্হাতেই: 
তাদের ঘুম বা facia সেরে নিতে হয় । কিন্তু স্যান্ড শাক বায়ু ধরে রাখার 
ব্যাপারে নিজস্ব পদ্ধাত গ্রহণ করতে শিখেছে | 


* না শার্ক ( Nurse Shark, Charcharias ) 


দ্রশফুট মত লম্বা । ধার গাঁত ৷ অন্যান্য হাঙ্গরের সঙ্গে এদের মুখের 
গড়নে পার্থক্য রয়েছে । সাধারণ হাঙ্গরের মত মুখ লম্বা ADIT নয়, 


নার্স শার্ক 


এদের মুখ গোল মত, Terie ছোট ছোট, শান্তশালী চোয়াল কঠিন বস্তু 
চূর্ণ করার পক্ষে উপযোগী, মাংস ছিড়ে কেটে নেবার পক্ষে নয় | তাই: 
কোন জিনিস যখন কামড়ে ধরে, তার চোয়াল বিরাট সাঁড়াশির মত এমন চেপে 
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বসে যে হাঙ্গরকে মেরে না ফেললে তার মুখ ফাঁক করানো যায় না। নার্স 
শার্ক মানুষকে ধরলে তাকে 'ছি'ড়ে নয়, আখের মত "চিবিয়ে খাবে | 


* হোয়াইট-টিপ শাক ( White-tip Shark, Carcharhinus longimanus ) 


OF পাখনার ডগায় সাদা রঙ থেকে এ ATA! এরা উষ্ণ সাগরের বাসিন্দা 
মেক্সিকো উপসাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণমণ্ডল এদের 
পক্ষে অনুকুল জলপারবেশ | সব হাঙ্গরের সঙ্গেই পাইলট মাছ ও রিমোরা 
চলে, যেন বাঘের সঙ্গে ফেউ । পাইলট মাছগুলো যেন এদের পথ দোঁখরে 'নিয়ে 
যায় আর 'িমোরারা এদের গায়ে মাথা লাঁগয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে । রিমোরাদের 
মাথার ওপর শোষকঘন্ত্র বসানো আছে যা দিয়ে হাঙ্গরের গায়ে এমনভাবে 
আটকে ধরে যে, এরা ইচ্ছা করে খুলে না দিলে টেনে বা ঝাঁকান দিয়ে ছাড়ানো 
যাবে না। ধনীবাবৃদের মোসাহেবের মত, সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, হাঙ্গরের 


হোয়াইট-টিপ শার্ক 
ভোজনের কণাপ্রসাদ লাভ করবে; প্রাতিদানে প্রভুর বিরন্তি জন্মায় যেসব 
পরভূৎ ক্ষুদ্রজাব তাদের খেয়ে তাঁর স্বাস্তবিধান করবে । হাঙ্গর তাই বড়দের 
যম হলেও ছোটদের প্রাতিপালক | 


* গ্রে রাফ শার্ক ( Grey Reef Shark, Carcharinus ) 


ধূসর রঙ, নীল জলের মধ্যে নীলাভ দেখার! এই বিরাট হাঙ্গর প্রশান্ত 
মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে চরে বেড়ার | উপকূলের কাছাকাছি মান*যকে 
সাঁতরাতে দেখলে এরা নিঃশব্দে তাকে নিখোঁজ করে দেবে | এই সদা AVIA 
হাঙ্গরেরাও কখনও কখনও স্হানমাহাত্ম্যে নিশ্চল হয়ে থাকে! মোক্সকো 
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উপসাগরের উষ্ণ জল-অণ্চলে ডুবো পাহাড়ের গুহায় এই অদ্ভূত দৃশ্য দেখা 
যায়। হিমালয়ের গন্হায় সাধসন্ন্যাসীরা ধ্যানমগ্ন শান্ত জীবনযাপন 
করেন | মৌক্সকোর RTA রাফ শার্ককেও পাথরের ওপর শুয়ে নীরবে অবস্হান 
করতে দেখা গেছে ৷ এরূপ বিশ্রাম তো হাঙ্গরের স্বভাব বিরুদ্ধ, কারণ পাখনা 
সঞ্চালন না করে সে ভেসে থাকতে পারে না; আর জলের প্রবাহ ফুলকোর 
ওপর "দয় চালানো দরকার আঁক্সজেন গ্রহণের জন্য । তাই তার জীবনরক্ষার 
নশীত চরৈবোতি, চরৈবোত-_চলতে থাক, চলতে থাক | তবে মোক্সিকো সাগরতল- 
গৃহার জাদু কি? পাথরের ওপর বসে থাকলে পাখনা না চালালেও ডুবে 
যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, আর জলে স্রোত থাকায় সোঁদকে মুখ করে থাকলে 
জলের প্রবাহ আপনা থেকেই তার ফুলকোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় । এরূপ 
বিশ্রাম ও সঞ্জীবনীদায় পাঁরবেশ খুব কমই আছে। 

গুহার মধ্যে বিশ্রামরত থাকলেও সে খুব নাত বা অসতর্ক AA | হাঙ্গরের চোখ 
দেখেই তা বোঝা যাবে | সম্ভাব্য কোন খাদ্যের প্রতীক্ষায় তার নির্মম চোখ সদা 
জাগ্রত । খাদ্যকণালোভী অনূচর ছোট মাছের দলও থাকবে পাশেই । 


* বুল শার্ক (Bull Shark, Carcharhinus leucas ) 


পাবার প্রায় সকল AACE বুল শাকের দেখা মিলবে ৷ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে 
এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পাঁরাচত ৷ মধ্য আমোরকার নিকারাগ:রায় সনপের জলের 
হুদে যারা থাকে তারা PASAT AT শার্ক এবং সাগর থেকে যারা গঙ্গা নদীতে 
উঠে আসে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে গঙ্গা শার্ক। দৈর্ঘে ১০ ফুট, ওজন 
৪০০ পাউন্ড । বুল শার্করা সাহস ও হংস্রতায় তাদের গোষ্ঠীর বড় ভাইদের 
চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গঙ্গায় প্লান করার সময় বুল শাকের কবলে 
পড়েছে এমন ঘটনাও আছে । তাছাড়া গঙ্গায় তাদের সহজ খাদ্যও অনেক সময় 
মিলে যায় । দাহ না করে কখনো কখনো মৃতদেহ গঙ্গার পাব জলে ভাসিয়ে 
দেওয়া হয় । বুল শার্করা জাঁবত-মূতের কোন পার্থক্য করে না; উভয়েই 
তাদের কাছে সমান Actos ৷ গঙ্গার বুল শার্ক মানুষের হাতে ধরাও পড়ত | 
The Days of John Company az Calcutta Gazette-এর ১৮ই মেঃ 
১৮২৯ তারিখে একাট ঘটনা প্রকাশিত হয় । গঙ্গায় হুগলী ঘাটে এক বিহারাঁ 
নৌকার মাল্লা জলে ভব দিয়ে গিয়ে এক হাঙ্গরকে দাঁড়র ফাঁসে আটকিয়ে 
ধরোছল । এটি ছিল ৬ ফুট ৯ Berra, বেড় ৩ ফুট ৭ Fe! এটি ছল 
Bull Shark | এই ঘটনায় তখন কলকাতায় চাল্য জেগোঁছল | 
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* হাযামারহেড শার্ক ( Hammerhead Shark, Sphyrna ) 

দুই মাথাওয়ালা হাতুড়ির মত মাথা, হ্যামারহেড শাক আকৃতিতে সমুদ্রের 
অন্য সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র । ১৮ ফুট লম্বা, ১০০০ পাউন্ড ওজন এই 
হাতুঁড়শির হাঙ্গর হিংপ্রতায় অপর নরখাদক অপেক্ষা কম নয় । মাথাটি অদ্ভুত 
রকমের, বিরাট একখানা কাঠের পূরু তন্তার মত ৷ তার দুই প্রান্তে দুই চোখ 
ও নাসকার faa । হাঙ্গরের নাসিকা শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জনা নয়, এখানে 
তার ঘ্রাণগ্রন্হি স্হাপিত যার সাহাযো প্রায় সাক মাইল দূর থেকেই সে খাদ্যের 
গন্ধ বিশেষ করে রক্তের গন্ধ পেয়ে যায় । চোখ দুই প্রান্তে থাকার ফলে 
তার সামনের এবং পাশের অনেকখানি অঞ্চল তার দৃত্টর আওতায় আসে। 


হ্যামারহেড শার্ক ( Hammerhead Shark ), ১৮ ফুট 


“স্বচ্ছ নীল জলের মধ্যে একে ধাঁরে ধারে চলতে দেখলে মনে হবে নির্মল আকাশে 
হেলিকপ্টার | 


-* থেুসার শার্ক ( Thresher shark, Alopias vulminus ) 
থেঃসার হাঙ্গরের দেহের গড়ন অন্ভুত। যতখানি দেহ, প্রায় ততখানি লম্বা 


থেুসার শার্ক (1055৩. Shark ), ২০ ফুট 
তার লেজ । এর প্রয়োজন আছে । LTA মাছের যম, ভার চতুর আর 
ক্ষিপ্র। মাছের ঝাঁক দেখতে পেলে বেগে চক্রাকারে ছুটে তাদের বন্দী করে 
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ফেলে । বেগে ছোটে আর লেজের ঝাপটায় জল ছিটিয়ে মাছেদের এক জায়গায়! 
জড়ো করে ৷ তারপর চলে রাক্ষসের মত ভক্ষণ | লেজের ঝাপটার এপাশ-ওপাশ' 
থেকে মাছ এনে মুখের কাছে ফেলে | গিরাট লেজ তখন তার লম্বা হাতা ॥ 
আবার লেজ দিয়ে জল ছিটিয়ে সে যখন মাছের ঝাঁক একাতিত করে তখন তার 

লেজ হয় চাষীর শস্য ঝাড়াই করা যন্ত্রের AS | চাষী পাকাধান মাটিতে বা 

তন্তার ওপর 'পিটিয়ে গাছ থেকে আলাদা করে এক জায়গায় জড়ো করে, এ 

হাঙ্গর খাদ্য একস্হানে জমা করতে তার লম্বা লেজটিকে সেই কাজে লাগায় ৷ 
তাই নাম Thresher অথাৎ ঝাড়াইকারী | তার নমনীয় দেহ অনায়াসে এঁদক 

ওাঁদক বাঁকাতে পারে | সামনের দুখানি বড় পাখনা দাঁড়ের মত জল টেনে 
হা্গরকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে সাহায্য করে | গিপঠের ওপর দাঁড়ানো নিশানের 

মত পাখনা আর লেজ হাঙ্গরের হালের কাজ করে । গবরাট লেজ OATHS, 
গাঁতবেগ আনা ও শিকার ধরায় সহায়ক । মনুখে ৩ থেকে ৬ সার ধারাল, 

তোঁশরা দাঁত | 

থেসার হাঙ্গর বাঘের মত শিকারী এবং সব'ভুক | যান্রী জাহাজের আশেপাশে: 
ঘোরাফেরা করে । জাহাজ থেকে যা faa, ফেলে দেওয়া হোক, এমন {ক টিনের 

কোটা পর্যন্ত, পেলেই তা গিলে ফেলবে । জেলেরা যখন জাল fal মাছ ধরে, 

থেঃসার দেখতে পেলে জালে আটকানো মাছ SETHI খেয়ে ফেলবে, এমন 

লোভী ! থেঃসার কখনো কখনো ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় | 


*  হোয়েল শার্ক ( Whale Shark, Rhincodon ) 


হোয়েল শার্ক ( Rhincodon ), ৬০ ফুট 
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হাঙ্গর গোচ্ঠীর বড় শাঁরক তিমি হাঙ্গর ( Whale Shark ) শাস্ত, নিরীহ, 
নিরামিষভোজী | যেন নরঘাতক দৈত্যকুলে প্রহল্দ | উষ্ণসণ্ডলের গভীর 
সমুদ্রের বাসিন্দা তিমি হাঙ্গর আকৃতিতে মসাজাতির মধ্যে সর্ববৃহৎ, দৈঘে' ৪০ 
থেকে ৬০ ফুট, ওজন ১৫ টন ৷ এরা সংখায় খুব বেশি আছে বলে মনে হয় 
না, এদের দেখা মেলে রুচিং। রহস্যময় এই অদ্ভুত জাঁবাঁটর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল বিখ্যাত সমুদ্র অভিযাত্ৰী থর হেয়ারডালের । এ দেখা কোন কৃত্রিম 
পারবেশে নয়, হোয়েল শার্কদের নিজস্ব জলরাজো, প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ 
মণ্ডলে ৷ হেয়ারডালের রোমাণ্টকর বিবরণ থেকে এই জন্তুটির পাঁরচর পাওয়া 
যাবে | 

* থর হেয়ারডালের কথা 


অনেক পণ্ডিতের ধারণা ছিল আঁত প্রাচীনকালে পাঁলনেশিয়ায় প্রাচাদেশীর 
লোকেদের বসাঁত হয়োছিল ॥ নরওয়ের জীবাঁবজ্ঞানী থর হেয়ারডাল fey অন্য 
মত পোষণ করতেন । তাঁর ধারণা, পের; থেকে শ্বেতকায় জাতির লোকেরা 
প্রশান্ত মহাসাগরে পাড় দিয়ে পালনেশিয়ায় এসে লোক বসাঁতি গড়ে তোলে কিন্তু 
এই মতের বিরছদ্ধে প্রধান যুক্তি ছিল দুই দেশের মধ্যে Ba সমুদ্রের বাধা | 
যেষুগে যান্ত্রিক জলযান ছিল না, পালতোলা জাহাজের ওপর নির্ভার করতে 
হত, ATA পাড় দেবার জন্য কাঠের জাহাজ তৈরীর কৌশল জানা ছিল কিনা 
সন্দেহ, সেইযুগে সাড়েচার হাজার মাইল সাগর অতিক্রম করে পেরুর অধিবাসীদের 
পাঁলনোশিয়ার আসা কি সম্ভব? এই যুক্তি খণ্ডন করা চলে কিনা বাস্তবে 
তার পরাক্ষা করতে থর হেয়ারডাল উদ্যোগী হলেন ॥ পাঁচজন সঙ্গীসহ পেরুর 
পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা বালসাকাঠের তৈরি ভেলায় পাল খাটিয়ে 
৪,৩০০ মাইল সম্দ্রপথ ১০১ দিনে আতির্ুম করে পাঁলনোশিয়ার উপস্হিত হন ৷ 
ওঁ ভেলা তর করতে লোহার ব্যবহার করেনানি, কারণ যে-কালে পেরধর লোকেরা 
সমুদ্র পাড় দিয়োছল তখন হয়ত লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। পেরংর 
পাহাড়ে উৎপন্ন একপ্রকার লতা দড়ির কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল ধরে 
নিয়ে তিনিও এ রকম লতার বাঁধন দিয়েই ভেলা তৈরি করেন। হেয়ারভাল 
দেখাতে চেয়েছিলেন, _ তৎকালীন অবস্হায় পের; থেকে পাঁলনেশিয়ামুখে 
আঁভযান্রী লোকেরা 1কভাবে মহাসমদূদ্র পার হরে এসেছিল। হেয়ারডালের 
আভযানের কাহিনী তাঁর লেখা 'কনটাক' ( Kon-Tiki ) গ্রন্হে আকর্ষণীয়ভাবে 
বিবৃত হয়েছে। হোয়েল শাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে প্রশান্ত মহাসাগরে ৷ সেই, 
মোলাকাত যেমন আকস্মিক তেমানি উত্তেজনাপূর্ণ ৷ হেয়ারডালের কথায় _ 

সমদদ্রতলদেশ থেকে যেসব প্রাণী আসত তাদের দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে 
গিয়েছিলাম | তব: যখাঁন কোন নতুন জাতের প্রাণী এসে হাজির হত, তখন 
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আমরা [বিস্মিত হয়ে যেতাম । একদিন creme রাতি, প্রায় দুটা হবে; 
আ ছাল ধরেছিল তার পক্ষে কালো আকাল থেকে কালো জনা পথক করা কঠিন 
মনে হচ্ছিল | সে জলের তলায় অস্পষ্ট আলো দেখতে পেল । 2 আলো 


না। কিন্তু কালো জলের তলায় আলোর দিতে এই celles জাঁৱের দেহ 
আঁকাবাঁকা মনে হচ্ছিল । কখনও .মনে হয় Sele গোলাকার, কখনও বা 
‘ডদ্বাকার বা তিহুজ্াকার ; আবার হঠাৎ দুই খণ্ড হয়ে অংশ দুটি পৃথকভাবে 
ভেলার নিচ দিয়ে এদিক-ওদিক চলে বেড়াতে লাগল | শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, 
(নটি বিরাট ভোঁতিক ছানব আমাদের চারদিকে জলের তলা দিয়ে ধারে ধারে 
চক্লাকারে SAE । 

এরা আসল দানব | কারণ শুধু যে-অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাই পাঁচ বাও 
(৬ ফুট =১ বাঁও ) লম্বা ৷ আমরা সবাই ছুটে এসে 'ভেলার ডেকে জড়ো হলাম 
এবং এই ভৌতিক নৃত্য দেখতে লাগলাম । ভেলা অনুসরণ করে এই রকম 
খেলা চলতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা । আমাদের রহস্যময় নিঃশব্দ উচ্ছল সঙ্গরা 
রইল জলের অনেকখানি নিচে, কখনও ঠিক ভেলার নিচে, কখনো বা ডানে 
ধা বাঁপাপে। এদের পিঠের ওপরকার আলো দেখে বোঝা খাচ্ছিল ওরা তিমি 
নয়। কেননা শ্বাস নেবার জন্য তারা একবারও জলের ওপরে উঠে আসেনি। 
ওরা কি দানব রে-মাছ যা ঘুরলে ফিরলে চেহারা ভিন্ন রকম দেখায় ? ওরা 


করতে পারতাম না যাঁদ দেড় দিন পরে পূর্ণ TE দিনের আলোর 
আবার তাদের দেখা না পেতাম । সোঁদন ২৪ মে। আমাদের ভেলা ৯৫? 
পশ্চিমে, ৭ দক্ষিণে মৃদুমন্দ বাতাসে ধারে AS ভেসে চলোঁছল ৷ A 
বেলা | সকালে আমরা যে দুটো বড় ডলাঁফন ধরেছিলাম তাদের নাড়িভুঁড়ি জলে 
ফেলে feral | ভেলার fren face বাঁধা দাঁড় ধরে আমি জলে নেমে গা 
ভুবিয়ে আরাম করাছিলাম, দৃষ্টি ছিল সজাগ ৷ এমন সময় দেখি স্কটিক স্বচ্ছ 
জলে মোটা বাদামি রঙের ৬ ফুট লম্বা একটা মাছ অন:সন্ধিৎসহভাবে সাঁতার 
কেটে আমার দিকে এল। আম তাড়াতাঁড় ভেলায় লাফ fara উঠে পড়লাম 
এবং রোদে বসে দেখতে লাগলাম | মাছটি শান্তভাবে পাশ দিয়ে চলে গেল. 
বাঁশের কৌবনের পাশে ন:ট বসেছিল | হঠাৎ সে দারুণ উত্তোজত হয়ে চিৎকার, 
করে উঠল- হাঙ্গর, হাঙ্গর! সে এমনভাবে চেঁচাতে লাগল যে তার গলা 
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recs গেল । প্রায় প্রতিদিন আমর ভেলার কাছ fe came ফেতে ois 
কিন্তু কখনও তো. এমন উক্তেছনা seme পারনি! তবে কি বিশেষ কোন 
জীবের আবিভাঁব হল 2. আমর। নৃটের সাহায্য ছুটে গেলাম । 

নৃট সেখানে বসে তার প্যাণ্টাট জলে নমরে বিয়ে হয়ে নাল । সামনের 
ছকে চাইতেই বিশাল বিকউ এক জানোয়ারের ওপর তার দণ্ডি পড়ল এমন 
প্রকাণ্ড ও gine জীব সে জীবনে দেখোন । রাঁতিমত এক সাগর-দানবের 
মাথা । এমন কদাকার এবং (বিপুল তার আয়তন যে, উপকার সাগরের 
আক্মি-বৃড়ো উঠে এলেও আমরা এমন আঁভভূত হতাম না । RINT Sey ও 
চ্যাপ্টা, ব্যাঙের মাথার মত, দুপাশে দৃটি ছোট চোখ, চার-পাঁচ মুক চড়া 
ব্যাঙের চোয়ালের মতই চোয়াল, দৃ'পাশ থেকে লম্বা কালর মত চামড়া ফুলে 
পড়েছে । মাথার পিছনে প্রকান্ড লরাঁর শেষ হয়েছে গিয়ে সর; লদ্বা লেলে, 
লেজের আগাটি সোজা গুপরে উঠেছে । এ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, wees fete 
নয়। গায়ের we জলের মধো দেখাচ্ছিল বাদামি, মাথায় ও শরাঁরের সরবত ছোঁ 
ছোট বহু সাদা BOIS | 

জানোয়ারটা শান্ত অলসভাবে সাঁতার কেটে আমাদের ভেলার পিছনে পিছনে 
আসতে লাগল ॥ মৃখে ব্‌লডগের মত দাঁত-বের-করা হাসি, লেজ নড়ছে ধরে 
ধীরে । পিঠের ওপরকার বিরাট পাখনা জলের ওপর জেগে আছে, মাকে 
মাঝে লেজের কাছেকার পাখনাও জলের ওপর দেখা যাচ্ছে | তার বিরাট দেহটা 
যখন দুই ঢেউ-এর মাঝখানে পড়ে, ডুবো পাহাড়ের চড়ার মত তার চওড়া পিঠের 
ওপর দিয়ে জল গাঁড়য়ে যায়। তার প্রকাণ্ড চোয়ালের সামনে বড় এককাঁক 
জেব্রা-দ।গকাটা পাইলট মাছ পাখার মত ছাঁড়য়ে সাঁতরে চলেছে, জানোয়ারটার 
গায়ে এটে বসে আছে বড় বড় রিমোরা মাছ জার অনেক পরাশ্রয়ী যারা বিনা 
পরিশ্রমে ভ্রমণ করছে । এদের সব face জন্তুটিকে মনে হচ্ছিল অদ্ভুত জাঁব- 


করতেই ডলাঁফনটি চলে গেল মখের মধ্যে । এই সামান্য খাবারটুকুর জন্য খের 
দরজাটা পুরো খোলা এর পক্ষে সাজে না। ভেলার কাছে এসে দানবটা 
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-ভেলার ভার হালটার সঙ্গে পিঠ ঘসল, সঙ্গে সঙ্গে সোঁট জলের থেকে MEAT উঠে 
পড়ল । আমাদের তখন এই সাগরদানবকে ভাল করে দেখার সুযোগ হল । 
এত কাছে থেকে একে দেখতে পারার আমরা যেন উন্মাদের মত হাঁস আর 
“হৈ-হুল্লোড় করতে লাগলাম । এমন অদ্ভূত দৃশ্য জীবনে আমরা দোঁখান। 
earg ডিঙ্গানি তাঁর সব কল্পনাশত্তি নিয়েও এমন রোমহর্ষক আগরদানব 
সৃষ্টি করতে পারতেন না, যে তার ভয়ংকর চোয়াল নিয়ে আমাদের ভেলার 
পাশে হাঁজর | 
দানবাঁট হোয়েল শার্ক, সবচেয়ে বড় হাঙ্গর এবং পথবীতে সর্ববৃহৎ AAT | 
এরা অত্যন্ত RATA । উষ্ণমন্ডলের সমখদ্রে এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে > 
একটির দেখা মেলে | 
হোয়েল শাকের গড় দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং জীববিজ্ঞানীদের মতে ওজন ১৫ টন! 
বলা হয়, ৬০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে ACA | হারপুন-দিয়ে মারা একটা শিশদ 
-হোয়েল শার্কের যকৃতের ওজন ছল ৬০ পাউন্ড এবং এক একাঁট চোয়ালে পাওয়া 
“গয়োছল ৩০০০ করে দাঁত | 
-আমাদের দৈত্যটি এত বড় যে, সে যখন আমাদের চারদিকে এবং ভেলার তলা 
Fara সাঁতরাঁচ্ছিল এর মাথা দেখা যাচ্ছিল এক পাশে, সারা দেহ এবং লেজের অংশ 
‘জলের ওপর জেগে ছিল অন্য পাশে । একে যখন সামনাসামনি দৌখ জক্তুটাকে 
এমন 'কল্ভুতাঁকমাকার, স্থল নিরেট নিরোধ মনে হাঁচ্ছল যে, আমরা হো-হো করে 
না হেসে পারিনি যাঁদও আমরা জানতাম এর এমন শাক্ত যে আক্রমণ করলেবালসা- 
কাঠ, দাড়কাছি সব লেজের ঝাপটে ভেঙেচড়ে নস্যাৎ করে দিতে পারে | বারে 
বারে এট ভেলার নিচে ছোট চক্লাকারে পাক খাঁচ্ছল ; শেষ পর্যন্ত ও কি করে 
দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম । ও যখন ভেলার এক পাশে আসে, : 
দাঁড়ের fab দিয়ে চলার সময় পিঠে লেগে দাঁড়ের ফলক উচু হয়ে উঠে পিঠের. 
ওপর দিয়ে পিছলে যায় | } মু 
হারপুন বল্লম নিয়ে আমরা ভেলার চারাঁদিকে কাজের জন্য তোঁর হয়ে দাঁড়য়ে 
রইলাম কিন্তু ও দানবের দেহের তুলনায় বল্লমকে মনে হল দাঁত-খড়কে ৷ সাগর” 
দানব যে আমাদের ছেড়ে যাবে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বিশ্বস্ত কুকুরের 
মত সেটা আমাদের ভেলা প্রদাক্ষণ করে ধাঁরে ধীরে অনুসরণ করতে লাগল ! 
আমাদের কেউই কখনো এমন দেখেনি, কল্পনাও করোন এমন কিছ; 
পারে । সাগরদানব আমাদের সঙ্গে চলেছে, কখনো ভেলার Face কখনো পাশে 
__ এ ঘটনা এমনই অস্বাভাবিক যে আমরা এটাকে আদপেই গন্রতর ব্যাপার 
বলে মনে করতে পারছিলাম না । 
আসলে হোয়েল শাকণট আমাদের সঙ্গে এক ঘন্টার বেশি ছিল না কি 
আমাদের মনে হচ্ছিল ওটি যেন সারাটি দিনই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আ। 
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সদ্বা ia নিয়ে এরিক ভেলার এক কোণায় দাঁড়য়েছিল। সে এমন উত্তেজিত 
হয়ে উঠোঁছল যে, সে AIL AT মাথার ওপর উদ্যত করে তুলল এবং Sr যেই 
ধারে ধীরে ভেলার কোণায় এসেছে অমান সে দুই হাত দিয়ে প্রচন্ড জোরে 
বল্লমাট হোয়েল শাকের মাথায় বসিয়ে দিল । প্রথম দুই-এক সেকেন্ড শার্ক 
বুঝতেই পারেনি কি হয়েছে। তারপর সেই নিবেধি জানোয়ারটা ইস্পাত- 
মাংসপেশী দিয়ে গড়া পাহাড়ের মত ম্হূর্তে সচাঁকত হরে উঠল। 

হার্পনের দাঁড় ভেলার প্রান্ত দিয়ে শ-শ-গ শব্দে ছুটে চলতে লাগল । দানব 
মাথা জলের মধ্যে দিয়ে লেজ খাড়া করে, শুন্যে জলের ফোয়ারা তুলে ডুব দিল । 
যে-তিনজন দাঁড়র কাছে দাঁড়িয়েছল তারা ছিটকে উল্টে পড়ল । দুজন হাতে 
দাঁড় ধরেছিল তাদের তালুর ছাল উঠে গেছে, ফোস্কা পড়ে গেছে । মোটা দড়ি 
য়ে নৌকা আটকে রাখা যেত, কিন্তু ভেলার প্রান্তে লেগে সুতার মত পটাস করে 
বছ ড়ে গেল! এর কয়েক সেকেন্ড পরে বল্লমের ভাঙা হাতল দশো গজ দূরে 


বল্লমের আঘাতে আহত দ্রুতবেগে পলায়নরত হোয়েল শা? 
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জলের ওপর ভেসে উঠল । এক ঝাঁক পাইলটমাছ তাদের প্রভুর সঙ্গ নেবার জন; 
জলের food 'দয়ে বেগে ছুটে গেল ৷ আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম” 
হয়ত ক্ৰুদ্ধ সাবমোরনের মত দানবটা ছুটে আসবে আমাদের fact | fy তার 
আর কোন হদিশ আমরা পেলাম AT | 


* গাজায় হাঙ্গর যুদ্ধ 


জনৈক প্রতাক্ষদশা“র পত্র 
‘জনবল’ সম্পাদক সমীপেষ | 

মহাশয়, 

অল্প 'কছাঁদন আগে এই এলাকায় এক {হারা মাল্লা যে রকম দুঃসাহস 

ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছে তা fart. রাখার মত ৷ যখন সে অসাধারণ 
গীনভকতা ও আঁবচালত মানসিক শান্তর প্রকাশ দেখাচ্ছিল, ঘটনাক্রমে আম 

সেখানে উপাস্থিত ছিলাম ৷ AST বলতে fe, সেখানে যা ঘটোছিল তা স্বচক্ষে 

না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম AT! আম গঙ্গার তীরে বেড়াচ্ছিলাম ॥' 
ওঁ সময় গঙ্গার ঘাটে আপকোন্ট্ির Tosi নৌকা থেকে মাল খালাস, 

করা হচ্ছিল । এই ব্যাপারে বেশাঁকছু সংখ্যক FAT সেখানে কাজ করছিল ॥ 
হঠাৎ দোখ সকলেই ভয়ে জলের কিনারা থেকে ছুটে পালাচ্ছে, আবার. 
কৌতুহলের বশে ভয়ে ভয়ে ফিরে দেখতে যাচ্ছে | ব্যাপার ক খোঁজ করতে 
গিয়ে দোঁখ প্রকাণ্ড এক TQS রকম দেখতে মাছ তীরের, কাছে এবং প্রায় 

নৌকাগলির মাঝে সাঁতার কাটছে | আরম জানতাম এ নদীতে কুমারের 

অভাব নেই, তাই প্রথমেই আমার মনে হয়োছল প্রাণণটা বোধহয় এ রকম 

এক ভয়ংকর জীব । fey কুমীরের সঙ্গে এইসব মাঁবিমাল্লাদের তো হামেশাই, 
দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকে! সাঠক বিষয়টা {ক জানতে আমি দ্রুত যখন 

এ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন দোখ, প্রকাণ্ড এক হাঙ্গর কখনো 

জলের ওপর স্তরে সাতরাচ্ছে, কখনো শিকার ধরতে জলের নিচের দিকে চলে 

যাচ্ছে । দেখলাম বাঁশের ছইয়ের ওপর এক ব্যান্তি ধারে ধাঁরে হাতে দাঁড়: 

গুছিয়ে নিচ্ছে আর হাঙ্গরটির চলাফেরা লক্ষ্য করছে, স্পষ্টই মনে হল: 

লোকটি হাঙ্গরের সঙ্গে জলের মধ্যেই মোকাবিলা করতে চায়। এক প্রান্তে 

ফাঁস-গি'ট দেওয়া গনুটানো দাঁড়টা ধরে, অন্য হাত উঁচু করে তুলে যেন 

সাঁতরাচ্ছে এমনই মনোহর দর্শনীয় শিকারার ভাঙ্গতে সে দাঁড়াল এবং হাঙ্গরের 

জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল । নৌকা থেকে ৬ fe ৮ গজ দরে হাঙ্গর 

যেমান জলের ওপর জেগে উঠল, সেই মুহূর্তে লোকটি হাঙ্গরের একেবারে মুখের 

কাছে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ৷ হাঙ্গর তৎক্ষণাৎ ঘুরে ধাঁরে AS তার দিকে 
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আসতে লাগল । লোকটি কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে একহাতে জল কেটে 
দুষমনের কাছে এগয়ে গেল | হাঙ্গরের দুই এক ফুটের মধ্যে গিয়ে ডুব দিয়ে 
হাঙ্গরের নিচের দিকে চলে গেল সে। হাঙ্গরও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিয়ে 
ডুব' দিল ৷ তারপরেই অসমসাহসী মানুষটি হাঙ্গরের অপর দিকে 'গিয়ে 
জেগে উঠল এবং একহাতে দাড়ির প্রান্ত ধরে অন্য হাত দিয়ে সাঁতারিয়ে 
তীরের দিকে আসতে লাগল, হাঙ্গরটিও জেগে উঠল এবং তার পিছু নিল। 
হাঙ্গর যখন [শিকার কামড়ে ধরার জন্য লোকাঁটর নিম্াঙ্গের ওপর ওঠার 
চে্টার করল, মাল্লা অদ্ভূত কৌশলে জল থেকে সোজা লাফিয়ে উঠেই 
আবার জলের মধ্যে পা নামিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার মত ভাঙ্গতে ডুব দিল। 
সঙ্গে সঙ্গে হাঙঈ্গরটাও ; আমার ধারণা হল ওরা দুজনে ধ্যস্তাধাস্ত করতে 
করতে জলে ডুবল । আমার বিবেচনায় প্রায় ২০ সেকেন্ড তারা রইল দৃষ্টির 
বাইরে । আঁম তখন উৎকণ্ঠায়, ভয়ে এই ভয়ংকর লড়াইয়ের পাঁরণতি দেখার 
জন্য অপেক্ষা করছি । অকস্মাৎ লোকাঁটকে আবার দেখা গেল, দুই হাত 
তার মাথার ওপর এবং বিজয়ীর মত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে সে বলছে 
_ টান tar নৌকার লোকেরা সবাই তোর ছিল। দাঁড় oft 
টেনে 4 করা হল এবং আস্ফালন করতে থাকলেও হাঙ্গরকে টেনে ডাঙায় 
তুলে শেষ করে ফেলা হল ৷ যখন মাপ নেওয়া হল, দেখা গেল হাঙ্গরাট 
লম্বায় ৬ ফুট ৯ Be, মোটা অংশের বেড় ৩ ফুট ৭ Bol লড়াইয়ে 
বিজয়ী মানষাটর বিশেষ কোন আঘাত লাগোন। তার বাঁ হাত Tear 
কেটে গিয়েছিল মাত্র । এইটিই হাঙ্গরের সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাত কিনা 
একথা তাকে 'জজ্ঞেস কাঁরান কিন্তু লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং 
সহযোগীদের সাহায্য করা দেখে মনে হল, এর আগেও এমন 'হম্মৎ সে 
দেখয়েছে । এই ঘটনা দেখে আম বিস্মিত না হয়ে পারিনি । এ দৃশ্য আমি 
জীবনে কোনাঁদন ভুলব না | 
: জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 
(ক্যালকাটা গেজেট, বৃহস্পতিবার, ২৮ মে, ১৮২৯ 
The Days of John Company, p. 382) 


যাদেৰ (ae বিষ 


* স্টিংরে (Sting Ray, Condrichthyes ) 


হাঙ্গর ভয়ংকর এই কারণে যে, তার কবলে পড়লে মান:ষ 'নাঁশহ হয়ে যাবে, হয় 
আস্ত তার গহবরসদ্‌শ উদরে, আর না হয় দাঁতের পেষণে হাড়মাংস মন্ডে পাঁরণত 
হবে । হাঙ্গরদের মতই নমনীয় THR দিয়ে গাঁঠত দেহ POS রে মানুষকে তেড়ে 


ND 


স্টিংরে (Sting Ray ) 


আক্রমণ করে না কিন্তু তাদের প্রাণের ভয় জাঁগয়ে দিলে তারা মারাত্মক হয়ে 
উঠতে পারে | তখন তাদের অস্ত্র হাঙ্গরের মত দাঁত নয়, বিষ মাখানো বল্লম, 
এট হল লেজ | 

স্টিংরে জলের তলায় কাদাবালির মধ্যে প্রায় অবশ্য হয়ে চুপটি করে METH থাকে। 
গায়ের রঙ এমন যে, পরিবেশের সঙ্গে মিশে থাকার ফলে সহজে চোখে পড়ে না। 
প্লান করতে নেমে কেউ বা সাগরতলে Baia যাঁদ এদের ওপর পা ফেলে তবে 
এরা লেজের মাংসপেশী শন্ত করে, লেজের আগায় বসানো কাঁটাওয়ালা বল্ল 
আক্রমনকারীর দেহে সজোরে ঢ্রাকয়ে দেবে । লেজের আগার দিকে 
বিষগ্রান্ছ, তা থেকে বিষ গয়ে মিশবে মানুষের ACE । লেজের বল্লমে দাঁতের মত 
খাঁজকাটা থাকায় মাংস ছিড়ে ae বিষ চালিয়ে দেওয়ার স্মাবধা | 
মহাকাবোর বারনায়ক ইউালাঁসস নাকি যে বল্পমের আঘাতে নিহত হয়োছিলেন, তা 
goat হয়োছল foe রে-র হুলসমেত মেরদ্দণ্ড দিয়ে । ; 
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Gute রে নিজের শান্ত সম্বন্ধে সচেতন বলেই বোধ হয় LS পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর 
চেষ্টা করে না | বিষধর সাপের ক্ষেত্রেও এরূপ নিভাঁক আচরণ ও TRACT দেখা 
যায়। কিন্তু নার্বষ সাপেরা সাধারণত ক্ষিপ্রগাতি ; গাঁতই তাদের জীবন রক্ষার 
প্রধান উপায় | 

স্বচ্ছ জলের মধো চ্যাপ্টা স্টিংরে-কে বালির ওপর নিশ্চল হয়ে থাকতে দেখলে 
মনে হবে বড় একখানা মোরাদাবাদণ ট্রে, রান, কারঃকার্ধকরা ; লেজাঁট যেন 
লম্বা হাতল | কিন্তু সাবধান ! রে কিন্তু চেয়ে আছে । পাকা সফেদা ফলের মত 
চোখদুটি পিঠের ওপর বসানো | sae লেজটাকে যেকোন 1দকে <i fact 
“শাক্তশেল’ হানতে পারে | 

কখনো কখনো স্টিং রে বাঁলর মধ্যে শরীরটা আধাআধি ঢকয়ে গায়ের রঙ 
বালির রঙের সঙ্গে মিশিয়ে চুপটি করে থাকে, STA ধরার জন্য নয়, তার নিজের 
শশকার ধরার জন্য | মানষ যাঁদ অসতর্ক হয়ে-তার ATA ওপর পা ফেলে সে 
তাকে ভুলের জন্য শিক্ষা দিয়ে দেবে 1 

প্রবাল উদ্যানের মধ্যে বানর রঙের ও 'বাঁচত্র আকারের প্রবাল আর তার মধ্যে 
শঁবচরণরত নানাধরণের রঙিন মাছ ও অন্যান্য প্রাণী রয়েছে । এরা স্টিংরে-র 
ভক্ষ্য | ধাওয়া করে ধরার চেয়ে 'স্টং রে ছদ্মবেশ ধারণ করে খাদ্যকে বোকা 
বানায় । ছোট প্রাণীগুলো রে-কে প্রবালগণ্ছ ভেবে {নিঃসংকোচে তার কাছে 
আসে, মুখের কাছে যায় | তখন খোলা চোয়ালাঁট ক্ষণতরে বন্ধ করলেই 
ভোজ্যবস্তু উদরে গিয়ে স্থান পায় । কিন্তু যে ডুবুরিরা প্রবাল সন্ধানে সাগর- 
রাজার এই দবচিতর উদ্যানে হাজির হয়, তাদের প্রাত পদক্ষেপেই সতক হরে লক্ষ্য 
করতে হয়। PX রে এখানে বহূরূপীর সাজ নিয়ে স্থানের সঙ্গে নিজেকে 
বেমাল্ম 'মাঁশয়ে রাখে ৷ প্রবালকুঞ্জের রে-রা রঙিন প্রবালের পাশে বা পাহাড়ের 
গায়ে শখ চোখটি সজাগ রেখে নীরবে অবস্থান বরে | তাদেরখোলা SNC ছোট 
মাছেরা মনে করে পাহাড়ের ফাটল বা প্রবাল ঝাড়ের মলসমডদ ! কৌত্হলা 
মাছ চল্লিশ RTH র্গূহার মত এদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে SN 
গুহার দরজা বন্ধ হয়ে যায় | চি-চিং ফাঁক করবে কে? আগন্তুককে একেবারে 
উদরের পাতালপ:রাতে পাঠানোর পর দরজা-পাল্লা আবার খুলে যায়, পরের 
অভ্যাগতের জন্য চলে প্রতীক্ষা | 

স্টিং রে-রা যেমন আত্মগোপন-কৌশলী এদেরই এক জাতভাই তেমান বড় ও 
দর্শনীয় তার চলাফেরা ৷ এট বিশাল ম্যান্টা-রে | 

* জায়ান্ট ম্যান্টা-রে ( Giant Manta Ray ) 

অগভীর জলে এবং সমুদ্পষ্ঠের ওপরতলে এদের চলতে দেখলে মনে হনে 
বিরাট Sofas ডানাওয়ালা পাঁখ সাবলীল ভাঙ্গতে জলের মধ্যে উড়ে চলেছে | 
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সামনের দিকের পাখনাদর্টি বড় হরে ছড়িয়ে পড়ায় এদের হারের ডানার AR রর 
অঙ্গ বলে মনেই হয় না। অথচ এরা হাঙ্গরগোষ্ঠীভুন্ত | ২০ থেকে ২৫ ফুট 
চওড়া, ওজন ৩ হাজার পাউন্ড | {বিরাট চ্যাপ্টা দেহ, যেমন ক্ষিপ্রগাতি তেমানি 
লাফানোর ক্ষমতা | হাইজাম্পে তাদের সমকক্ষ কেউ নেই | জলের ওপর ১৫. 


eeu 
sw 


ফুট লাঁফরে উঠে কিছনদুর হাওয়ায় ভেসে চ'লে জলের ওপর যখন চওড়া 
বোমা ফাটার মত আওয়াজ শোনা যায় | এভাবে যাঁদ মানুষের ওপর 
এসে পড়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু মানুষ এদের খাদ্য নয়। অদ্ভুত মনে হবে, ৷ 
এই 'িরাটকায় প্রাণীর খাদ্য কুচো চিংড়ি জাতীর প্রাণী, বড় কিছুই না | iT 
্যান্টার জলক্রীড়া দেখার মত ৷ geet সাগর-পাখর মত আধাজল-আধাশ্‌ন ৷ 
লাফ দিয়ে নানা ভঙ্গিতে ছুটে চলা ও মাঝে মাঝে শূন্যে লাফিয়ে কখনো সু 
করে কখনো বা থালার মত কাৎ হয়ে এক ডানা জলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে ঝলাৎ 
করে ডুবে যাওয়া । অনেকের ধারণা, ম্যাণ্টা-রে শুনো ও জলের ওপর লাফিয়ে 
তার এলাকার ওপর আঁধকার ঘোষণা করে। একজন প্রত্যক্ষদশী একটি ম্যান্টা- 
গরহনীকে শূন্যে লাঁফয়ে সন্তান প্রসব করতে দেখেছেন! gary’ নয়, ‘ভূমিষ্ঠ 
নয়, HATS বলা চলে৷ এটা আকাঁস্মিক ব্যাপারও হতে পারে! সব ম্যান্টা 
জননাই যে শূন্যে সন্তানের জন্ম দেয়, তা বলা যায় AT | শূন্যে লাফিয়ে ওঠার, 
কারণ শুধু আনন্দের আঁভব্যান্ত নয়। ম্যান্টার বিশাল চওড়া সমতল ডানার 
তলদেশে মোরা মাছেনের বিনা টের বারণ হয়ে চলার খর LATS 
ম্যান্টার দেহে রিমোরা শোষক মাছেরা ঝাঁক ধরে আটকে থাকে। মাঝে ম 

ঝাঁকানি দিয়ে এদের ফেলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে | od 
ম্যাণ্টা-রে-দের মাংসপেশীতে অসাধারণ শান্ত । একবার ২২ ফুট চওড়া 
ডানাওয়ালা এক ম্যান্টা দেহে ৪ঁট হাপর্ঠন বল্পম ও ৬টি বুলেট বিধান অব” 
২৫ ফুট লদ্যা এক মোটর বোট ১০ মাইল টেনে নিয়ে গিয়োছিল। 
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উষ্ণমন্ডলের সমুদ্র ম্যান্টাদের বিচরণক্ষেত্র । যেহেতু এরা ডলাঁফনদের মত নিরীহ 
এবং সাগরের ওপরতলের বাসিন্দা এদের নিয়ে মানুষ অনেক সময় নিষ্ঠুর খেলা 
খেলে। মেক্সিকোর জেলেরা দাঁড়লাগানো হাপর্যন ম্যান্টার গায়ে বাঁধিয়ে তাকে 
সাগরঅ*্ব বানিয়ে তাকে দিয়ে বেগে ছোট ডাঙ টানায় । অনেক সময় ট্যা'রস্টদের 
কাছে এই নতুন ধরণের সাগরদৌড় আকর্ষণীয় হয় বটে, তবে এটা নিষ্ঠুর খেলা 
বই ত foe, নয় । 

* স্পটেড ঈগল-রে ( Spotted Eagle Ray ) 

গায়ে অসংখ্য ফুটাক চিহ্ন, বিশাল পাখনা, ডানাদ:টি AA ভঙ্গিতে দর্ালয়ে এই রে 
যখন জলের মধ্যে ধীরে ধারে চলে তখন দেখলে মনে হবে এর স্পটেড ঈগল-রে 
নাম সার্থক এ যেন বিশাল জলের ঈগল, শিকার সন্ধানে বেরিয়েছে । চাবুকের 


মত প্রসারিত এর লেজ জলের মধ্যে হালের কাজ করে। স্পটেড ঈগল-রে-র 
খঁটি লম্বা, চোয়াল বেশ শান্তশালী ৷ TELS, ঝিনক ও অন্যান্য CUPS 


=পটেড ঈগল-রে ( Spotted Eagle Ray ) 
প্রাণী এদের প্রধান খাদ্য । শন্ত চোয়াল শন্ত খোলস ভাঙার উপযোগী | 


*% aja‘ স্কেট ( Thorny Skate ) 


সাগর উপকূলে অল্প গভীরে বালুর ওপর নিশ্চল হয়ে ALA থাকে। ভূমির 
রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, সহসা চোখে না ৷ এদের পিঠ থেকে 
কাঁটাগুচ্ছ বৌরয়ে এঁদক ওাঁদক ছড়িয়ে থাকে । প্লান করতে নেমে কেউ 
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এদের ওপর পা ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে CTT তাঁর বি'ধে গেছে গায়ের 


Spe 
5,1) 
রি 

ZF //% | 
LAN 
7 


থান স্কেট ( Thorny Skate ) ; 


মধ্যে । ভাল রকম আহত হলে প্রাণ সংশয় । অল্পস্বল্প হলেও যন্দণা ও ঘা 


সারতে বেশ সময় নেবে | 


em 
fo we 
টিভি ভব ৮০০০ 
= শু 


er ২ 


* করাত মাছ [ Saw fish ] 


করাত মাছ [ Saw fish ] 


সামনে প্রসারিত একটি চ্যাপ্টা ফলক, ৬ ফুট AAT! তাতে দই ধারে খাঁজকাটা_ 
দুই সার দাঁত | ঠিক যেন একখানা করাত | মাথার কাছে চওড়া, আগার দিকে 
সামান্য সরু হয়ে গেছে । 4 
করাতমাছ ATA ২০ ফুট পর্যন্ত হয়। পাঁশ্চম ভারতীয় সাগরে এর 
বড় প্রাণও ধরা পড়েছে । করাত এদের শিকার ধরার মারাত্মক BE | 
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ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে করাতমাছ দুদকে দাঁতবসান করাত এঁদিক-ওাঁদক চালালে 
মাছ কেটে দুখন্ড হয়ে যাবে, আর কতক জখম হয়ে চলায় অক্ষম হয়ে পড়বে | 
তখন করাত মাছেদের ভোজনের উৎসব | মাছের ঝাঁকের সন্ধানে এরা ফেরে। 
মাছ ধরতে জেলেরা জাল ফেললে অনেক সময় করাতমাছ তাতে আটকে পড়ে। 
করাতমাছ বড় হলে জাল ছি'ড়ে বোরয়ে যায়, আর ছোট হলে জেলের হাতে 
আটক হয় । জেলেদের কাছে করাতমাছ রাঁতমত শর | কারণ তারা যেমন 
মাছ খেয়ে এবং মাছেদের ঝাঁক তাড়িয়ে নিয়ে মাছ ধরায় ব্যাঘাত করে তেমনি 
জাল 'ছ'ড়ে ফেলে আর্ক POS করে প্রচুর | 


করাতমাছ ও স্পটেড ঈগল-রে বঙ্গোপসাগর থেকে SAMI, মেঘনা, পদ্মা নদীতে 
উঠে আসত ৷ আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের মাঝিদের কাছ থেকে 
বাচ্চা করাতমাছের করাত [ ১ ফুট মত লদ্বা ] ও রে-মাছের কাঁটাজড়ানো 
লেজ পেতাম । এ মাবিরা পদ্মায় মাছ ধরতে যেত এবং অদ্ভুত কিছ, পেলে 
আমাদের জন্য নিয়ে আসত ৷ করাতমাছের ‘করাত’ দিয়ে তারা শণের সুতার - 
আঁশ ছাড়িয়ে মস্‌ণ করার পচরান' বানাত, শণের সুতায় LAS মাছধরা জাল | 
রে-মাছের লেজ, সারা গায়ে তার ছোট ছোট কাঁটা, স্প্রং-এর চাবনকের মত। 
বাস্তাঁবক তা দিয়ে ঘোড়ার চাবুক তোঁর করা হয়েছিল। 


বিরাট আকারের করাতমাছ, যার চওড়া পাখনা ডানা তাকে জলের মধ্যে প্রচন্ড 
বেগে চলতে শান্তি যোগায়, হঠাৎ দেখলে মনে হবে আধুনিক জঙ্গীবমান, “ECF 
আঘাত হানতে চলেছে | মধ্যযুগে কাঠের জাহাজ যখন পাল খাটিয়ে সাগর 
পাঁড় দিত, নাবকদের ভয় ছিল দুইটি দৈত্য মাছকে_এদের একট করাতমাছ 
অন্যাট তরোয়াল মাছ | 


* তরোয়াল মাছ [ Sword fish, Xiphias gladius ] 


তরোয়াল মাছ দেখতে যোদ্ধার মতই ৷ ওপরের ঠোঁটাট তরোয়ালের মত লম্বা, 
শল্ত ও ধারালো । আগার দিকটা সরু হয়ে গেছে। উষ্ণমন্ডলের ALE এদের 
বিচরণক্ষেত্। --এরা ATL RO কুট পর্ব হয়। ওজন প্রায় এক হালা 
পাউন্ড । তরবারসদ্‌শ অন্ন নিয়ে এরা কাঠের জাহাজ পাশ থেকে STENT 
করে ফুটা করে দিতে পারে । সমুদ্রে কাঠের জাহাজের খোলে জল ঢুকতে 
শুর করলে যে নাবকরা বিপন্ন হত তাতে বিস্ময়ের কিছ: নেই । মানন্যকে 
ধরার জন্য যে তারা জাহাজ আক্রমণ করত তা নয় | হয়ত এরা জাহাজকে মনে 
করত বড় তাঁম তবে এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে তরোয়াল মাছ তরোযরাল 
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জাহাজের তন্তায় ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে নিতে পারোন, ভেঙে রয়ে গেছে 
জাহাজের গায়ে ॥ সাগরে কোন প্রাণী তার স্বাভাবিক অস্ত্র হাঁরয়ে টিকতে 
পারে না | ভগ্র-অস্ত্র তরোরাল মাছও করাতমাছের আক্রমণে আত্মরক্ষার হাতিয়ার 
না থাকায় নিহত হয়ে অপরের ভোজ্য হয়েছে__এর,প ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে 
মধ্যযুগের কাঠের পালতোলা জাহাজের নাবকেরা | 


তরোয়াল মাছ [ Sword-fish ] 


তারোয়াল এদের বড় MEG বিরদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত, ছোটদের বধ করে বা আহত 
করে খাদ্যসংগ্রহের অঙ্গ॥ এরা নিজেরাও কিন্তু মানুষের fet cored! 
গরমকালে মা্কন যযন্তরাষ্ট্ের পূর্ব উপকুলে আটলান্টিক মহাসাগরে এদের প্রচুর 
সংখ্যায় দেখা যায়। এদের শিকার করার জন্য শিকারারা মোটরবোট ও 
হাপুণ নিয়ে হাজির হয়। কাঠের নৌকা এরা অনায়াসে তরোয়াল "দিয়ে ফুটো 
করে ডুবিয়ে দিতে পারে | 

সবুজাভ নীল মাথা ও পিঠ, সবাঙ্গে ইস্পাতের উচ্ছল দণীপ্তির মত বঝিক্মিকি ! 
শক্তিশালী গড়ন তীব্রবেগে জলের মধ্যে চলার উপযোগী | 
তারোয়াল মাছের একগোম্ঠী দেখা যায় ভারত মহাসাগরে | wig’ তরোয়াল 
ছাড়াও পিঠের ওপর প্রায় সারা পিঠজোড়া উ“চু পাখনা এদের বৈশিষ্ট্য, যা 
দূর থেকে নোৌকোর পালের মত দেখায় । আর আনন্দে চলার ভাঁঙ্গাট চোখে 
পড়ার TS! ২০ ফুট লম্বা দেহ, কেবলমাত্র লেজের পাখনার ওপর ভর 
দিয়ে ৪৫ 'ডাগ্র কোণ করে উঠে দাঁড়িয়ে, লেজের ঝাপটায় ফর-ফর করে চলে! 
সে এক মজার দৃশ্য । মনে হবে আধ্নিককালের যুদ্ধের এক ক্ষেপণাস্র 
আন্টেনা উপচয়ে শূন্যে ওঠার জন্য ছুটে চলেছে | আবার দুপুরের রোদে জলে 
ভেসে ভেসে ঘমানোটাও অদ্ভুত । পিঠের ওপরকার ঝকঝকে নীল পাখনা 
জাগিয়ে ঢেট-এর দোলায় দোল খায়। উজ্জ্বল নীল পাখনা-পাল স* 
ময়ূরের পেখমপঢুচ্ছের মত বিকাঁমক করে | 
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এমানতে শান্ত কিন্তু বড়াশ কিংবা হাপর্ণণ দিয়ে বিধিয়ে ধরতে গেলে এরা 


পালতোলা মাছ ( Sail-fish, Istiophorus ) 


দারুণ চণ্চল হয়ে ওঠে ৷ জলের ওপর লাফিয়ে উঠে ates ওাঁদক বেগে 
ছুটতে থাকে এবং হয়ত আক্রমণকারীর নৌকার পেটে তার eR চালিয়ে দেবে। 

সেইলাঁফসের টপেডো আকারের দেহের ওপরের দিকটা গাঢ় নীল। (নিচের 
অংশ ঝকঝকে রুপালি সাদা, দুইপাশে ল্যাভেপ্ডার রঙের খাড়া 'বিন্দুচিহ | 
পালখানার গোড়ার দিকে গাঢ় বেগুন । ওপরের দিকে উজ্জ্বল নীল ৷ ওদের 
গোষ্ঠীর অন্যান্য মাছের মত সেইলাঁফিস ঘণ্টার অনুমান ৬০ মাইল বেগে {কিছুটা 
পর্যন্ত ছুটতে পারে । বেগে সাঁতার কাটার সময় পালখানা পিঠের ওপর 
খাঁজের মধ্যে ভাঁজ করে নামিয়ে রাখে ; ভেসে ভেসে ঢেউয়ের দোলায় চলার সময় 
এবং শিকারীর হাপণুণে বিদ্ধ হলে AS হওয়ার জন্য লড়াই করার সময় পাল 
তুলে দিয়ে সে তার (বর্ম দেখায় | 


জলে সাবধান 


কথায় বলে গভীর জল, গহন বন, আঁধার রাত__এখানে কখন কোন, দিক 
থেকে কি বিপদ আসে কে বলতে পারে? জলের অজানা বিপদ সম্বন্ধে যে 
হশয়াি, তা উপেক্ষা করা যায় না। সাগরে বা নদীতে সতর্ক না হয়ে ATA 
করতে নামলে বিপদ ঘটতেই পারে ৷ ধারালো দাঁতওয়ালা ব্যারাকুডা মাছ 
আছে যারা মুহূর্তে মানুষের গায়ের মাংস কেটে নিতে পারে; রে বা 
জোঁল মাছ আছে যাদের স্পর্শ সারাদেহে তীব্র Ta ছড়িয়ে দিতে পারে ৮ 
হাঙ্গর আছে যা তার যেকোন অঙ্গ কেটে নিতে কিংবা তাকে প7রোপণীর 
খেয়ে ফেলতে পারে ৷ এগাল পাঁরাচত বিপদের উৎস । কিন্তু এছাড়া ভাঙার 
বিদনযুৎবাহা তারের স্পর্শে যেমন বিপদ হয়ে থাকে, জলেও যে তেমনি সম্ভাবনা 
লয়ে থাকতে পারে, মানুষ সে বিষয়ে খুব সচেতন থাকে না। কারণ 
প্রায়ই এদের সাক্ষাৎ মেলে না, আর এরা কোথায় যে চুপ করে ল্দাকয়ে রয়েছে 
তা আগে থেকে জানাও যায় না। 

যে মাছগুলো নিজদেহে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাদের আকার খুব বড় হর 
না, চেহারাও কিম্ভূতাকমাকার ৷ অপর প্রাণীরা যেখানে গায়ের জোরে, দাঁতের 
জোরে অথবা বিষান্ত হূলের শীতে শুকে কাব? করে, ইলেকাকরক-রে-জাতীয় 
মাছেদের অস্ত্র সেখানে কোন দাষ্টিগ্রাহ্য অস্ত্র নয়, অদৃশ্য বিদয্যৎ প্রবাহ 
সমদ্রের লোণা জল যার পাঁরবহণের উত্তম মাধ্যম | প্রাচীনকালে যখন 'বদন্যতের 
স্বরুপ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষের সঠিক জানা ছিল না, তখন ATA? 
জীবের এই ‘অন্ঞাত শল্তি' প্রয়োগ চিন্তাশীল মানূষকে 'বাস্মিত করোছল | 

ছোট আকারের মাছ, কিন্তু fe এক অচ্ভুত Me প্রয়োগ করে অন্য প্রাণীকে 
অবশ করে ফেলতে পারে-এই কৌশল গ্রীক দার্শীনক-বিজ্ঞানী আযারিস্টটল 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । দেহের শান্তি নয়, দাঁতের দংশন নয়, হুল বা বিষ নয়, 
এমন কি স্পর্শ না করেই অপর পক্ষকে আঁভভূত করার যে শান্ত, তার মনল 
কী? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁর জানা ছিল না। তান ধারণা করেছিলেন, 
প্রাণীটি হয়ত অদ্‌শ্য ‘এক ধরণের 'বষ বা সক্ষম রাসায়ানক বস্তু নিক্ষেপ 
করে। কিন্তু তিন আসল কারণ বুঝতে পারেনান | গ্রীক ais ofr 
অনুমান করোছলেন, ' মাছ হয়ত হঠাৎ বিষান্ত মন্ত্র বা জাদ: নিক্ষেপ করে' 
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যাতে আক্রান্ত প্রাণী বিবশ হয়ে পড়ে ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইটালিয়ান 
trains লূইগি গ্যালভান প্রমাণ করলেন, AA বৈদদ্যুতিক তরঙ্গে সাড়া 
দেয়। দেহে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৈদ্যাতিক শান্ত উৎপন্ন করা যায়! 
এ বিষয় মানুষ জানার আগেই প্রাণী জগতে জলচর কতক জীব সে কৌশল 
উদ্ভাবন করেছিল | 


* Batis রে [ Electric Ray | 


ইলেকাট্রক রে স্টিং রে এবং স্কেটদের শাঁরক ; গড়নও তেমান চ্যাপ্টা । এদের 
এক প্রজাতি আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব অঞ্চলে ও ভূমধ্যসাগরে বাস করে, 
নাম টপে‘ডো মাছ, দুই ফুট মত দীর্ঘ। এদের দেহে ৫০ ভোল্ট বিদুৎ 
উৎপন্ন হয়। তা দিয়ে ছোট মাছ ও শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি 
অনায়াসে অবশ করে খাদ্যরুপে ব্যবহার করে | টর্পেডো রে মাবদারয়ায় শিকার 
ধরাই পছন্দ করে | Go ভোল্ট বিদ্যুৎ নিয়ে খোঁচা দেওয়ার মত ব্যথা ছাড়া এরা 
মানুষের বিশেষ ক্ষত করতে পারে না | 


টর্পেডো রে 


টর্পেডো রে-র এক প্রজাতি [ Torpedo nobiliana | আটলাণ্টিক ও ভূমধা- 
সাগরের ২০০ ফুট গভীরতায় বাস করে ॥ এদের উৎপাদিত fare প্রবাহের 
শান্ত ২০০ ভোল্ট গভীর জলে থাকলেও এরা মাঝে মাঝে তারের কাছাকাছি 
মানুষের হেটে চলা সীমানার মধ্যেও চলে আসে৷ ৬ ফুট লম্বা, ২০০ পাউণ্ড 
ওজনের টর্পেডো নাবালয়ানা তার লেজের স্পর্শে বিদন্যৎ চালিয়ে দিয়ে মানুষকে 
নিমেষে অজ্ঞান করে ফেলতে পারে। 

ইলেকাঁ্ক রে-র অন্য দুটি প্রজাঁত হল চোখওয়ালা ইলেকট্রিক রে [ Byed 
Electric Ray ] 1 এর হাল্কা বেগীন রঙের দেহে অসংখা চোখের মত. 
ফুটাক দাগ । 


চোখওয়ালা ইলেকাট্রক রে [ Eyed electric Ray | 


অন্যাঁট মার্বেল ইলেকার্রক রে [ Marbled electric Ray]! মাথা ও পেট 
মোটা, লেজ ছোট । জলের মধ্যে দেখলে মনে হবে ছোট একখান ‘জেপালন' 
ধারে ধারে চলছে ৷ গায়ের রঙ ফ্যাকাশে বাদামী, মার্বেল পাথরের মত! 

ইলেকাট্রক রে মাছেদের দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়বে | দৈর্ঘের 
তুলনায় সামনের দিকটা বোশ মোটা ৷ সামনের পাখনা এবং লেজ মাছের 
গাঁত আনে ৷ সামনের afb বড় এবং পেটের নিচেকার পাখনা দুটি সাধারণত 
ছোট থাকে । কিন্তু ইলেকান্রক রে-র সামনের পাখনা খুবই ছোট এবং দূর্বল। 
দেখেই মনে হবে দ্রুত গাঁতর দিকে এদের লক্ষ্য নেই । সামনের পাখনার 


মাবেল ইলেকট্রিক রে [ Marbled electric Ray | 

-গোড়াতে দুইদিকে দুইটি অঙ্গ আছে যাকে বলা যায় ডায়নামো | এখানে 
ইলেকট্রিক মাছেদের আসল শান্ত বিদুৎ উৎপন্ন হয় । এই ভায়নামোকে স্থান 
face সামনের দিকটা অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে পড়েছে | কাজেই 
পরিবর্তে শত্তিসণ্ডারক অঙ্গের ওপর নির্ভর করে ইলেকট্রিক রে ছোট লেল hi 
ছোট পাখনা দিয়ে ধীরে ধাঁরে চলে । সে জানে শিকারকে অবশ করে 
পলায়নের ক্ষমতা লোপ করে দিতে পারলে ধারে-স্মস্ছে চললেও শিকার হাতছাড়া 
হবে না। 
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* ইলেকাঁট্রক ঈল [ Electric Eel, Electro phorus clectricus ] 


ছোট ইলেকট্রিক রে-মাছেরা আকারে ছোট, তাদের ছোট ছোট শিকার ধরলেই 
চলে। আর ছোটদের পরাভূত করতে অল্প ভোচ্টের বিদযাংই eG! fey 
বিদাৎশান্তই যাদের আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের একমাত্র অস্ত তাদের দেহ বড় হলে 
দেহের প্রয়োজন মেটাতে বেশি খাদ্য দরকার হয় । কাজেই তাদের বেশি ভোল্টের 
বিদযাৎশান্ত দরকার । ইলেকাট্রক ঈল তার দেহের মধ্যে যেন বিদুৎ উৎপাদন- 
কেন্দু স্থাপন করে নিয়েছে ৷ সারাদেহে ছড়িয়ে রয়েছে ৬ হাজার বৈদ্যাতিক 
কোষ, মীস্তুক্কের সঙ্গে এদের সংযোগ রয়েছে দ্লায়নতন্ত্রের মাধ্যমে | ইলেকট্রিক 
ঈলের চেহারায় রূইকাতলা ও গোল্ডাঁফসের সাদ্‌শ আছে কিন্তু সেটা কেবল 
বাইরের দশ্য-আভাসে ৷ সারা গায়ে ছোট ছোট গর্ত ; সেগুলো যেন অননভূতি- 
গ্রাহক আ্যানটেনা যার ভিতর দিয়ে বাইরের বিদনাৎক্ষেত্রে অবস্থা ওর মাস্তচ্কে 
উপনাত হয়। সে তখন আশেপাশের প্রাণীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হয়ে অন্ত- 


~~ 


১১১১৯৯১৬১ ৯৯ 


জীভ) ২) ২ 
NY}! ৬১111 ৰা? 
ং |) 


ইলেকাঁট্রক ঈল ( Electric Eel ) 


প্রয়োগ করবে কিনা নিধারণ করতে পারে | তার দেহে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় 
তা দিয়ে ৩ ফুট দূর থেকেই একটা বস্তুকে অনড় অবশ করে ফেলতে পারে, 
তারপর তাকে গিলে ফেলার সময় শিকারের হাত-পা পর্যন্ত নড়ানর ক্ষমতা 
থাকবে না। 

আমেরিকার স্বজ্পতোয়া নদী ও শান্ত জলাশয়ে গিয়ানা থেকে আর্জেণণ্টনা পর্য্ত 
অঞ্চলে Borate ঈলের সাক্ষাৎ মিলবে ৷ এর দীর্ঘ দেহে বৈদণ্যাতক কোষ, 
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মস্তকে তার পারচালন-কেন্দ্র। এরা নিশাচর | দিনে কোথাও 'নীক্কিয় হয়ে 
অবস্থান করে, রাত্রিতে খাবার সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে ৷ ধারে ধাঁরে চলে । 
mares যে তাঁড়ং প্রবাহ YS হয় তা য়ে আশে পাশের বন্তু ও অন্য ঈলের 
অবস্থান সে বুঝতে পারে | তার দেহাঁস্থিত তাঁড়ংকোষ FORT রাডারের কাজ 
ক'রে খাদ্যের সন্ধান দেয় | বৈদাতিক ‘শক’ চালিয়ে দিয়ে শত্রুকে কাব করে 


ফেলে | 

ইলেকাঁট্রক ঈল 'িভাবে তার খাদ্াপ্রাণীকে আক্রমণ করে এবং ভোজন সমাধা করে 
তার বিবরণ দিয়েছেন জেরাল্ড ডুরেল তাঁর কৌতুহল উদ্দীপক Encounter with 
Animals বইতে | তানি লিখেছেনঃ 

সম্ভবত fare উৎপাদনকারী সবচেয়ে {বিখ্যাত প্রাণী হল বৈদ্যাতক ঈল, 
give এ প্রাণীটি আসল ঈল (বাইন মাছ ) নয়, ঈলের মত দেখতে এক প্রজাতির 
মাছ ৷ এই লম্বা, কালো প্রাণীগলো দাঁক্ষণ আমোঁরকার পাহাড়ী ও সমভূমির 
নদীতে বাস করে । লম্বায় ৮ ফুট এবং মানুষের উরুর মত মোটা হয়ে থাকে। 
এদের সম্বন্ধে অনেক আঁতরাঞ্জত কাঁহনী প্রচালত আছে তবে একথা ঠিক যে, বড় 
একটা ঈল নদা পার হওয়ার সময় একটা বোড়াকে বৈদহ্যতিক শক 'দিয়ে উল্টিয়ে 
ফেলে দিতে পারে | 


আমি যখন fatter গিয়ানায় প্রাণী সংগ্রহ করাঁছলাম তখন আমার ইচ্ছা হল টেনে 
দিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ইলেকাট্রক ঈল qa) যেখানে আমরা ক্যাম্প 
-ফেলোঁছলাম তার কাছে নদীতে ঈল ছল প্রচুর | কিন্তু এরা থাকত পাষাণময় 
.নদীপাড়ের নিচে গভীর গর্তের মধ্যে । বানের জল যখন নদীর পাড় ছাপয়ে 
যেত তখন জায়গায় জায়গায় সর: সুড়ঙ্গ মত সৃষ্টি হত যার ভিতর দিয়ে নিচের 
'পাথর-চাই-এর ফাঁকে ফাঁকের গর্তের সঙ্গে বায়চলাচল ঘটত ৷ এইরুপ মাটির 
তলাকার প্রাতট গর্তে একটি করে ঈল বাস করত। এই গর্ত-সোজাস্মীজ মাটির 
ওপর দাঁড়য়ে জুতো দিয়ে জোরে জোরে পা ঠুকলে নিচ থেকে বিরন্ত ঈলের বর 
ঘড়-ঘড়ানি শোনা যেত, মনে হত যেন পায়ের তলায় এক বিরাট শুয়োর মাটি 
চাপা পড়ে ফু'সছে। 


অনেক চেষ্টা করেও এখান থেকে ঈল ধরতে পারলাম না। পরে একাঁদন 
আমার সঙ্গী দুজন ভারতীয়কে নিয়ে কয়েক মাইল দূরের এক গ্রামে গেলাম ! 
সেখানে অনেক জেলের বাস। গ্রামে কতকগুল পাঁখ ও প্রাণী কিনলাম, তার 
মধ্যে ছিল একটা পোষা গাছসজার্‌। এ সময় এক ব্যান্ত একটা ভাঙাচোরা" 
গোছের মেছোঝুঁড়তে করে একটা ইলেকাট্রক ঈল য়ে হাঁজির। আমার আনন্দ 
দেখে কে ! দর কষাকাঁষর পর ঈল সমেত সবগুলি প্রাণী কিনে নৌকায় করে 
আমাদের গন্তব্যস্থান উদ্দেশে রওনা RATA | reais নৌকার সামনের 
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“দিকের গলদই-এ বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছে, মনে হল ; তার সামনেই 
ঝুড়িতে ছিল ঈলটি। আমরা আধা-আধি পথ এসোঁছ, এমন সময় ঈল তার 
ঝুঁড় থেকে বেরিয়ে পড়ল । 


এঁদকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সজারু ৷ সে মনে হয় ঈলটাকে সাপ মনে 
করেছিল। তাই গলুই থেকে লাফিয়ে নেমে সোজা আমার মাথার ওপর উঠে 
নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা করল ! সজারুর কাঁটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বাঁচাতে 
আমি যখন ব্যস্ত, তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, ঈল ঝাড় থেকে sew হয়ে এ'কেবে*কে 
মোচড় খেতে খেতে আমার দিকেই আসছে | আমি তখন এমন এক কাণ্ড করে 
ফেললাম, যা হতে পারে বলে আমার কোন ধারণাই ছিল AT | সজারুটাকে বুকে 
চেপে ধরে আমি বসা-অবস্থা থেকেই শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম এবং ঈল চলে যেতে 
সর: 'ডাঙখানা উল্টে না দিয়ে আবার সেখানেই বসে পড়লাম । এক তরুণ 
চাষীছেলে একবার টর্পেডো মাছের ওপর পা ফেলে কাঁ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল 
তা আমার স্পষ্ট মনে ছিল এবং ইলেকাঁট্রক ঈলের ছোঁয়া খেয়ে আমারও যাতে 
সেই আঁভজ্ঞতা না হয় সেজন্য মন ছিল অত্যন্ত সজাগ । সৌভাগ্য এই, আমাদের 
কেউই এর শক্‌ পায় নি । : আমরা যখন নিজেদের বাঁচিয়ে ঈলকে আবার ঝুড়িতে 
তোলার কসর করছিলাম, তখন সে ক্যানোর একপাশ বেয়ে উঠে জলে পড়ে 
গেল। AST বলতে কি, একে চলে যেতে দেখে আমরা কেউই অখুশি হইনি ৷ 


একবার এক চীঁড়য়াখানায় একটা বড় জলাধারে-রাখা ইলেকট্রিক ঈলকে 
খাওয়ানো দেখোছিলাম । 'শিকারকে কাব; করার যে কায়দা সে দেখাল, তা মনে 
রাখার মত | সেটা প্রায় ৫ ফুট লম্বা । ৮ থেকে ১০ ই লম্বা মাছ সে 
অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলত । তার খাবার ছিল তাজা মাছ ৷ ম্হূর্তের মধ্যে 
মাছটির জীবন শেষ হত বলে খাওয়া দেখতে বিবেকের ব্যথা অন ভব করতে 
হয়ান । ঈলই বোধ হয় কখন তার খাওয়ার সময় জানত । এ সময় হলেই সে 
বাঁকংহাম রাজপ্রাসাদের প্রহরীর মত জলাধারের একপ্রান্ত হতে আরেক প্রান্ত 
পর্যন্ত নিয়ামত টহল দিতে থাকত ৷ ট্যাংকে একটি মাছ ছেড়ে দেবামাত্র সে 
স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়ত এবং লক্ষ্য করত মাছটি কিভাবে কাছাকাছি আসছে । এক 
ফুট মত দূরত্ব সীমানার মধ্যে এসে পড়লেই তার সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে 
লাগল, মনে হল শরীরে যেন ডায়নামো চাল: করে দেওয়া হয়েছে। মাছাটও 
স্তব্ধ, কিছ: ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার আগেই মাছটির প্রাণ চলে গেছে। 
এরপর খুব ধারে ধাঁে মাছটি উল্টে গিয়ে পেট ওপর দিকে তুলে চিৎ হয়ে ভাসতে 
লাগল । ঈল তখন সামান্য একটু এঁগয়ে এল, মুখ খুলে জোরে জল শোষণ 
করতে লাগল । যেন একটি লম্বা ভ্যাকুয়াম ক্লীনার [ পাঁরৎ্কার করার শোষক 
হল্ল]। মাছটি ঈলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল | 


8০ সমুদ্রের হাজারো বিস্ময় 
* মোরে ঈল [ Moray Eel | 


মোরে ঈল [ Moray Eel ] 


ছোট বড় নানা জাতের ঈলমাছ নদী ও FTA উভয় স্থানেরই বাসিন্দা । এরা 
সবাই বিপজ্জনক নয় তবে কংগার জাতীয় ঈল লম্বায় হয় প্রায় ৮ ফুট, ওজন, 
১৫০ পাউণ্ড । এরা বিষধর না হলেও এদের কামড়ের এমন জোর এবং দাঁত 
এমন শন্ত যে মানুষকে দাঁতে চেপে ধরলে এর মাথা কেটে না ফেলে কামড় 
ছাড়ানো যাবে না ৷ শুধু মাথা কাটলেই হবে না, সাঁড়াশি দিয়ে টেনে চোয়াল 
খুলতে হবে | 

ঈলদের মধ্যে মোরে ঈলের নরমাংসের প্রীত লোভের কথা রোমান কাব 
হোরেস উল্লেখ করেছেন । রোমানরা মোরে ঈল বাড়তে চৌবাচ্চায় পুত, 
অবাধ্য ক্লীতদাসদের শাস্তিদ্বরুপ মোরে ঈলের চৌবাচ্চায় ফেলে দিয়ে তাদের 
য়ে খাওয়াত ৷ মোরের মাংস নাক ছিল ভার উপাদেয় খাদ্য | 

প্রায় একশো প্রজাতির মোরে ঈল দেখা যায়। এদের বোঁশর ভাগ বিশ্বের 
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উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ সাগরের প্রবাল দ্বীপের গায়ে ও আশেপাশে বাস করে । 
প্রবাল সংগ্রহ. করতে যে ডুবুরিরা প্রবালকুঞ্জের মধ্যে যায়, তাদের মোরে ঈল 
সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয় । প্রবাল পাহাড়ের ফাটলে, আনাচে-কানাচে, 
গর্তে TAA মোরে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপটি করে থাকে । এরা 
সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না, এদের খাদ্য হল ছোট মাছ, শামুক ঝিনুক 
এবং কখনো কখনো ছোট আকারের অক্টোপাস ॥ কিন্তু হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে 
মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণীকেই আক্রমণ করতে এরা দ্বিধা করে না। দাঁতে 
[বিষ না থাকলেও এদের দংশন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক | 

ঈলের অদ্ভুত স্বভাব 


কতক জলচর জীব আছে যারা সারা জীবন সমদ্রেই থাকে, মিঠা জলের 
নদীতে কখনই যায় না । তেমনি আবার কতক আছে যারা আজীবন নদীরই 
বাসিন্দা, সাগরের লোনা জল তাদের মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু ঈলদের 
কয়েকটি গোষ্ঠী সাগর ও নদী উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে । ইউরোপ ও 
আমেরিকার মাষ্ট জলের নদীতে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটালেও তারা ডিম 
পাড়তে এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যাবে সম্দদ্রতীর্থে। অনেক ভারতীয় 
হিন্দুর বিশ্বাস, কাশীতে দেহত্যাগ করলে পুনজন্মি হয় না, এ জন্মের পরই 
TENS ঘটে । ঈলদেরও এমান কোন HRA রহস্যময় আকর্ষণ আছে কনা 
কে জানে! এই ঈলরা আটলাণ্টিক মহাসাগরের “সারগাসো সাগর’ নামে জলজ 
উদ্ভিজ্জপূর্ণ সমদদ্র-অংশে জন্মগ্রহণ করে। এটি যেন তাদের নার্সিংহোম | 
মজা হল এই যে, ইউরোপ আমোরকার যে বিভিন্ন নদীতে তাদের পিতামাতার 
বাস ছিল সন্তানরা সারগাসো সাগর থেকে সেই সব অঞ্চলের স্বগৃহে ফিরে 
যায়। এ যেন মাতুলালয়ের আঁতুড়কুঁটির থেকে নিজগ্‌হে প্রত্যাবর্তন | 
ইউরোপায় ঈলদের পক্ষে নার্সিংহোম থেকে আপন ঘরে ফিরতে সময় লাগে 
প্রায় ৩ বছর | antes মূলুকের ঈলরা সময় নেয় এক বছরের কিছ কম। 
কেন এই পৈতৃক ভূমির (বা জন্মস্থানের ) প্রতি আকর্ষণ এবং কেমন করেই 
বা তারা পথ চিনে নেয়, এ রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি । এর সঙ্গে 
যুক্ত দ্বিতীয় রহস্যাট হল, জীবনযান্রা শেষে প্রাণত্যাগের জন্য জন্মক্ষেত্রে 
ফিরে আসা | 

পাখিদের মধ্যে এক জাতের পায়রা দরদ;রান্তর থেকে MAAC ফিরে আসে 
যে প্রকাতিগত চেতনার সাহায্যে তাকে বলা হয়েছে homing sense, ঘরে 
ফেরার প্রবৃত্তিগত জ্ঞান | দেখা গেছে, এই 'হোমার পায়রা’ ( homer pigeon)- 
কে আমেরিকার বাড়ি থেকে ইউরোপে এনে ছেড়ে দিলে সে অনায়াসে আটলাণ্টিক 
পাড়ি দিয়ে গৃহে ফিরে যায়; ভারতে প্রমাণিত হয়েছে, কলকাতার হোমার 
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পায়রা বোম্বেতে নিয়ে মুন্ত করে দিলে নির্ভুলভাবে কলকাতার ভবনে ফিরে 
এসেছে | 

শিশু ঈলদের সারগাসো সাগরে জন্মের পর পথ চিনে নদা-বাড়িতে ফেরার 
মত ঘটনা দেখা যায় পাঁখদের দেশভ্রমণে | কতক পাঁখ বছরের নাঁদ্ট 
সময়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশের Fale অঞ্চলে শীতকাল কাটাতে 
যায় । শীতের শেষে সেখান থেকে ফিরে নিজেদের স্থায়ী বসাঁত-অপ্চলে ডিম 
পাড়ে, সন্তান পালন করে। পর বছর এই সন্তানরা পিতামাতার আগেই 
শাঁত যাপনের অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়। এখানেও বিজ্ঞানীদের মনে এই প্রশ্ন 
দেখা দেয়, অনভিজ্ঞ সন্তানরা নতুন দেশের নতুন অগ্চল কাঁ করে চিনে নেয়? 
কোন অদৃশ্য শান্তর গুণে ণপতামাতার জ্ঞান আঁভিজ্্তা fe তাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়েছে? 

ইউরোপ-আমোঁরকার সাধারণ ঈলের স্বভাব নিয়ে দীর্ঘাদন গবেষণা করে 
ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ডাঃ যোহানেস স্মিড্উ প্রমাণ তথ্য পেয়েছেন যে, শীতের 
শেষে এরা সারগাসো আঁভমুখে রওনা হয় এবং যেখানে জন্ম সেখানেই 
মৃত্যুবরণ করে ৷ প্রকার রাজ্যে কত বিস্ময় যে লুকানো আছে! 


দাতাল দানব 


বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের মেরদুদণ্ডী ভয়ংকর প্রাণীদের দুইভাগে ভাগ করেছেন 
এক, কোমল ওয়ালা, যাদের THR অনমনীয় নয়, যেমন হাঙ্গর ও রে ATR | 
দুই, শন্ত হাড়ওয়ালা, যাদের GPS AG, যেমন মাছ, কুমার, সাপ ইত্যাদি | 
চলাফেরার সময় এদের দেহ নমনীয় মনে হয় হাড়গঞ্জাল সন্ধিযুন্ত বলে | 
হাঙ্গর প্রভাত কাণটিলোজনাস অর্থাৎ নমনীয় আঁ্হওয়ালা প্রাণী তাদের {বিশাল 
দেহ ও হিংস্র স্বভাবের জন্য মানুষের কাছে বেশি ভীতিকর হলেও শন্ত 
হাড়ওর়ালা অপেক্ষাকৃত HLA প্রাণীও বিপদের কারণ হয়ে থাকে । এই রকম 
বিপজ্জনক দক্ুল প্রাণী হল ব্যারাকুডা, কয়েক প্রজাতির ঈল, দানব গ্রাউপার 
ও িরানহা | 


® ব্যারাকুডা ( Barracuda, Sphyraena barracuda ) 


ব্যারাকুডা ( Barracuda ) 


শন্ত-আস্হ মাছের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যারাকুডার আক্রমণ! চার থেকে 
ছয় ফুট লম্বা । যে ধরণের মাছ সাধারণত আমাদের খাদ্য, দেখতে প্রায় সেই 
রকম। মাথাটা বাদ "দিয়ে দেহের অন্য অংশের [দিকে তাকালে ভয়ের কিছুই 
চোখে পড়বে না । চোখ, মুখ, দাঁত একে দিয়েছে দানবের ভয়াবহতা । লম্বা 
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মুখ, তাতে বাঘের দাঁতের মত ঝকঝকে ধারাল ছোট-বড় দাঁতের সারি আর 
গোলাকার নির্মম শীতল চোখ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্ট করে । এরা অত্যন্ত 
ক্ষিপ্রগাত। কখন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে মানন্য তা বন্ঝতে 
পারে না। দাঁত বসিয়ে দিলে হয় কোন অঙ্গ কেটে নেবে, আর না হয় এমন 
Sd ক্ষত করে দেবে যে, রন্তপাতের ফলেই মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা । জলের 
মধ্যে ডুবুরিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এরা যখন সোজা মান,ষের 
দিকে আসতে থাকে তখন শুধু এদের ঠোঁটের আগাটাই চোখে পড়ে । চোয়ালে 
ক্ষুরধার সূচালো wel ধাঁ করে এসে এক কামড়ে feast মাংস কেটে 
নিয়ে চম্পট দেওয়া এদের ম্বভাব । ডাঙার গোরলা সৌনকের মত “অতাঁকতে 
হানা দিয়ে কিছ; কেড়ে নিয়ে পালাও, আবার সুযোগ মত হানা দাও'_এই যেন 
ওদের নীতি | 


*  ব্যারাকুডার কাণ্ড 


সমনুদ্রতল একটি বিস্ময়কর জগৎ । এখানে রয়েছে কত বিচিত্র আকারের fatoa 
স্বভাবের প্রাণী ৷ ফরাসী সমদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক-ইয়াস কুস্তো এই রহস্যময় জগতে 
প্রবেশ করে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, সাগরপন্রীর জীবজন্তু ও তাদের 
বাঁড়ঘরের বাস্তব চিত্র দৌখয়েছেন ফটোগ্রাফ ও টোলাঁভশনের মারফৎ। RS , 
প্রথম ব্যান্ত যান ভূমিচর মানুষকে জলচরদের জীবনের রোমাণ্টকর ঘটনার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ পরিচয় কাঁরয়ে দিয়েছেন | 

Ral তাঁর সমুদ্র অভিযানের জাহাজ ক্যালিপৃসো (Calypso) নিয়ে ভারত 
মহাসাগরে আসামপ্‌সান (Assumption Reef) দ্বীপের কাছে অবস্থানের সময়, 
জলের তলায় জাহাজের গায়ে ব্যারাকুডার Was লক্ষ্য করোছলেন । তার 
Living Sea গ্রন্হে সাম্‌াঁদুক জীবের সম্বন্ধে যেসব বানর তথ্য প্রকাশ করেছেন: 
তার মধ্য থেকে ব্যারাকুডার কথা এখানে তুলে দিই | 

ক্যালিপ্‌সোর দশ ফুট নিচের জলের মধ্যে থাকার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম 
একটামান্র ব্যারাকুডা, লম্বায় চারফুট মত, িছ;টা দুরে দুরে চোরের মত VATA 
করছে, TES FCS আসছে না । আমরা দেখলাম তিন ডজন মোরা মাছ TB 
দিকে জাহাজের গায়ে আঁকড়ে ধ'রে রয়েছে । 
{রমোরা মাছের মাথার ওপর আছে বায়ুশোষক ব্যবস্থা যার ফলে কোন শন্ত 
িছনুর সঙ্গে মাথা চেপে ধরলেই সে তার সঙ্গে আটকে গেল । নিজে ইচ্ছা করে 
না খুললে সে জাহাজ চলার সময় সঙ্গে সঙ্গে চলবে । 'রিমোরা মাছেরা বিরাট 
রে, হাঙ্গর প্রভৃতি প্রাণীর গায়ে নিজেদের আটকিয়ে নিয়ে বাসের গায়ে ঝুলে বা 
ট্রেনের মাথায় বসে থাকা যাত্রীদের মত সাগর-দ্রমণ করে । 
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এগুলো এক হাঙ্গরের আঁতাঁথ হয়ে সমুদ্রে জীবনযাত্রা চালাচ্ছিল। আমরা সেই 
হারঙ্গরাঁটকে মরার পর 'রমোরারা আমাদের জাহাজের গায়ে আশ্রয় নিয়ে জাহাজ 
থেকে ফেলে-দেওয়া খাদাবস্ততে জীবনধারণ করছে । এইভাবে এরা দুই হাজার 
মাইল আঁতক্রম ক'রে এসেছে । আযাসামপ্‌্সান দ্বীপের কাছে থাকার সময় 
আমরা িমোরাদের একটা তালিকা তৈরী করলাম এবং লক্ষ্য করলাম 
প্রীতাঁদন একটি দুটি করে কমে যাচ্ছে । আমাদের বিস্মিত প্রশ্ন হল-_এরূপ 
হচ্ছে কেন? 

যখন এদের সংখায কমতে কমতে এক GHA এসে দাঁড়িয়েছে তখন ফালকো 
প্রত্যেকাঁদন ভোরে জলে নেমে ডুবে দেখতে লাগল এইভাবে 'রিমোরাদের অস্তর্ধানের 
কারণ ি। তার এই অননসন্ধান সফল হল এবং এমন তথ্য জানা গেল যা আমরা 
হাজার হাজার ঘণ্টা জলের মধ্যে কাটিয়ে দেখতে পাই নি | 


ফালকো প্রাতরাশ টোৌবলে এসে হাজির হল, গায়ে জল ঝরছে। বলল 
ব্যারাকুডা একটা 'িমোরাকে ধরে নিয়ে গেল, দেখলাম । আঁম একশো ফুট 
দূরে ছিলাম, ব্যারাকুডা জাহাজের পিছন দিকে ধেয়ে গেল এবং একটা িমোরা 
তুলে নিল। আম ছুটে গেলাম ৷ ব্যারাকুডা রিমোরাকে দুই খণ্ড করে কেটে 
অর্ধেকটা গিলে ফেলেছে বাঁক অর্ধেক মুখে আড়াআড়ি করে ধরে চলে গেল I 
এতক্ষণে বোঝা গেল 'ক্যালিপ্‌সো” একটা ব্যারাকুণ্ডার বিছানা ও খাবার 
যোগান দিচ্ছিল । ফালকোকে বললাম--তোমার আরকলেট আন । সে তার 
বৰ্শ-বন্দুক নিয়ে ডুব দল এবং এক গঢ়লতে ব্যারাকুডাকে খতম করল | 
ব্যারাকুডার feats বিষয় মানুষের পক্ষে অস্বাস্তকর-_তাদের শরতানিভরা ভয়- 
জাগানো মুখ ; মানুষ যখন সাঁতরায় তার পায়ের কাছে-কাছে চলার অভ্যাস 
এবং নরখাদক বলে তার কুখ্যাতি । শেষেরটি আগের দা স্বভাব থেকে 
অনুমান করা হয়ে থাকে । আ্যাসামপ্‌সানে কাজ করার সময় একদিন আমি 
৬০ ফুট জলের নিচে একটি চমৎকার প্রবাল-হোটেলে যেসব আতাঁথরা এসেছিল 
তাদের চলাচ্চন্র (film) তুলাছিলাম ৷ রালটা শেষ হয়ে গেলে ক্যামেরাটি 
আমার সহকারীর মারফ ওপরে পাঠিয়ে 'দিয়ে যতক্ষণ আমার সিলিণ্ডারে বাতাস 
থাকে ততক্ষণ এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বেড়াতে গেলাম | 

আমার সহকারীর দিক থেকে ফিরে আমি মাঝাঁর আকারের ব্যারাকুডা- 
প্রাচীরের সামনে পড়ে গেলাম ৷ ডুব:ুরির মুখোশের ভিতর faa ওপর-নিচ 
এপাশ-গপাশ তাঁকয়ে দেখলাম । গাড়ির ঘোড়ার চোখের ঠ্রীলির মত ALATA 
কেবল সামনের দিক ছাড়া অন্যাদকের TAG আড়াল করে রাখে । ব্যারাকুডার 
দল মনে হল সমুদ্রের তলা থেকে জলের ওপর পর্যন্ত দেওয়াল তৈরি করেছে | 
একাকী এবং নিরস্ত্র আমি; আমার ভয়ের কম্প চেপে রাখতে পারলাম না 1 
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ব্যারাকুডার প্রীত আমরা বিশেষ গর্ব দিইনি এবং তুবনরিদের পক্ষে তারা যে 
ভয়ের কোন ব্যাপারই নয়, একথা আম পান্রকাতেও {লিখোছ । এখন এদের সঙ্গে 
মুখোমখ হয়ে বিপদ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। অনেকে 
একন্র দলবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে মনস্তাতবক দিক থেকে তারা বেপরোয়া হওয়ার 
দরুণ অকস্মাৎ ক্ষীতকর কোন কিছু করে ফেলতে পারে । 

আমি নিজেকেই ভীত না হয়ে একটা ডুবো পাহাড়ের আশ্রয় face বললাম | 
আম ঘুরে গেলাম । ব্যারাকুডার পর্দা পাহাড়টাকে আড়াল করে রেখোঁছল | 
বুক ধক ধক করতে লাগল ; আমি সম্পূর্ণ পাক ঘরলাম ; চতুর্দকেই এই 
বন্য প্রাণীদ্বারা আমি আবদ্ধ হয়ে পড়োছ । তারাও গতন-চারাটির গভীরতায় 
উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমার চারাদকে TALE | তাই তাদের মধ্য দিয়ে আমি 
আর কিছুই দেখতে পাচ্ছনে । ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আর কোন পথ 
নেই । আমি নিঃশব্দে একটি কুয়োর মধ্যে ডুব দিয়ে সোজা তলার 'দকে 
গেলাম, বাতাস যেটুকু অবশিষ্ট আছে টাকয়ে রাখার চেস্টা করলাম । ব্যারাকুডা 
দিয়ে গঠিত বৃহৎ রুপালি ড্রাম (সিলিণ্ডার ) আমার আঁক্সজেনব।হট পানর 
থেকে যে TRH উঠাঁছল তাকে কেন্দ্র করে কয়েকবার পাক ঘুরল | 
অবশেষে বিপরীত দিকে পাক ঘুরে পদটার পাক খুলে সমুদ্রের পাঁশ্চম দিকে 
চলে গেল | 

ব্যারাকুডার দল কুস্তোকে বিপজ্জনক চক্ুব্যুহের' মধ্যে ফেলোছল। [তান 
aia ওঁ প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেস্টা করতেন, তবে তাঁর জীবন 
বিপন্ন হত নিশ্চিত। aia স্থির রেখে, গ্যাস-সিলিণ্ডার থেকে বান, নির্গমন 
ay করে দেওয়ার ফলে ব্যারাকুডারা তাঁর হাঁদস করতে পারেনি; নিঃশব্দে 
নিচের দিকে চলে যাওয়ায় ঘেরাওকারারা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিল। তাই তিনি 
রক্ষা পান। 

ব্যারাকুডা সম্পর্কে মানুষের ভীত অনেককাল আগে থেকেই রয়েছে । ১৬৬৫ 
সালে প্রকাশিত লর্ড ডি রচেফোর্টের প্রকাতাবজ্ঞান বইতে বলা হয়েছে, 
নরমাংসলোভী প্রাণীদের মধ্যে 'বেকুনে? অত্যন্ত aa । পশ্চিম ভারতীয়দের 
কাছে ব্যারাকুডা ‘TARA’ নামে পারচিত | এরা বেকুনেকে হাঙরের চেয়েও বেশি 
ভয় করে | 


* পিরানৃহা ( Piranha ) 


দেখতে ছোট, কতকটা আমাদের দেশের খলসে পর্ণটর মত, fry এদের সূচের 
মত ধারাল দাঁত আর দলবেধে আক্রমণ করার কথা জেনে মানুষ ওদের নাম 
শুনলেই ভীত হয়ে পড়ে । সাগরে যেমন ব্যারাকুডা, দক্ষিণ আমেরিকার 
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amples তেমান পিরান্‌হা আতৎকস্বরূপ | এদের মোট ২০ প্রজাতির মধ্যে 
৪ গোষ্ঠী মানৃষকে আক্রমণ করে বলে জানা যায় । এদের দাঁত এমন SPR 
যে, ৪০০ পাউণ্ড ওজনের একটি শুয়োর চোখের সামনে কয়েক 'মানটের 
মধ্যেই এমনভাবে খেয়ে ফেলবে যে, তার সাদা চকচকে হাড়গলি ছাড়া আর 
কিছুই vated থাকবে না। দক্ষিণ আমেরিকার যেসব নদীতে পিরানহার 
বসত, সেখানকার বাসিন্দারা ভয়ে জলে নামে না | 


িরানহা ( Piranha ) 


দাক্ষণ আমোরকার মহাদেশের ক্ষুদ্র অথচ ভয়ংকর প্রাণী HEN TAT, 
সব জীবজন্তুরই ভীত উৎপাদন করে । ব্রোজলের তৃণ অঞ্চলে এমন ড্রাইভার 
জাতের পিপড়ে আছে যারা পাঁচ-ছয় মাইল দীর্ঘ, দুই মাইল চওড়া স্থান 
জুড়ে অভিযান চালায় এবং তাদের যাত্রাপথে যেকোন প্রাণী পড়ুক তাকে 
নিশ্চিহ করে মৃত্যুর মত দ্বার গাঁততে এগিয়ে চলে । এ র ভয়ে বন্য জীবজন্তু 
পাগলের মত BTR ক'রে পালায় । দলের মধ্যে হরিণ বা গরুর মত 
কোন প্রাণী পড়লে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে খেয়ে কংকালে পাঁরণত 
করবে৷ পিরান্হারা যেন জলের ড্রাইভার পি'পড়ে। {পরানহাদের চোয়াল 
স্থানীয় আঁধবাসীদের ভাষায় ‘কাঁচ’ ।  ডান্তারী অস্ত দক্যাল্‌পেলের মত ধারাল 
পিরানহার দাঁত দিয়ে কাটার যন্ত্র তোর হয় ॥ 


*  গ্রাউপার ( Grouper ) 


জলের মধ্যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে আমাদের পাঁরাচত কৈমাছ বিশেষ কোন 
খাদ্যগুণে বা জাদুবলে বিরাট আকার ধারণ করেছে | একটু ভাল করে লক্ষ্য 
করলে পার্থক্য বোঝা যাবে ৷ প্রথমেই নজরে পড়বে এর অদ্ভূত ধরণের 
চোখের গড়ন ৷ সাধারণ মাছের চোখ থাকে তার গায়ের সমতলে Fey গ্রাউপারের 
চোখ মোটরগাঁড়ির হেডলাইটের মত শরীর থেকে Sys বসান । চোখের 
তারায় শীতল 'ঁহংস্রতার প্রকাশ ৷ এর অন্য বৈশিষ্ট্য হল, বিরাট মহখগহবর | 
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হাঁ করলে মনে হবে বি*বরদ্ষাণ্ড গ্রাস করতে পারে । ভারি চোয়াল উঁচু করে 
এ যখন জল শুষতে থাকে জলের সঙ্গে মুখের সামনে যা আসে সবই উদর- 
কোঠায়,চলে যাবে | একজন আস্ত মানুষকে এক ঢোকে গিলে ফেলতে এর মোটেই 


জায়াণ্ট গ্রাউপার ( Gian Grouper ) 


আটকায় না। পাতালপুরীর দৈত্যের মত গ্রাউপাররা প্রবাল দ্বীপের গায়ে 
গুহার অন্ধকারে, STATO আড়ালে, সাগরতলে পড়ে থাকা ডুবো জাহাজের 
ফাঁকে" 'ফোকরে কয়ে থাকে । লক্ষ্য মাছ, সমদ্ুকচ্ছপ বা অন্য প্রাণী 
ধরা। মকুন্তাসন্ধানী Bla আচাম্বতে গ্রাউপারের সামনে পড়লে তাকে আর 
শ্যন্তির afa নিয়ে ওপরে উঠে আসতে হবে না, তার স্থান হবে গ্রাউপারের শীতল 
পাকস্থালতে | 

গ্রাউপার এক হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন হয়ে থাকে । গায়ের রঙ নীলাভ 
সবুজ, নীল, লাল-নীল হল,দ-কালোতে afew নানাভাবে 'চান্রত। নাল 
গ্রাউপারদের সবাঙ্গে কালো fam, দেখলে মনে হয় নীল জাঁমর ওপর কালো- 
ফুটাক সিল্কের ছাপা শাড়িতে গা ঢেকে রেখেছে । শান্ত আকর্ষণীয় পোষাকের 
সঙ্গে স্বভাবের কোন মিল নেই। অনেক সময় ডুব্মরিরা সাগরজলে নেমে 


নিখোঁজ হয়ে যায় । এইরকম গুম করার জনা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দায়ী করা হয় 
গ্রাউপারদের | 


* সাজন ফিস ( Surgeon fish ) 


নাম শল্যচাকংসক মাছ । এ নামের কারণ ছোট মাছটির পিঠের ওপরকার ও 
পেটের দিককার ডান্তারের অপারেশন করার স্ক্যাল্‌পেলের মত ধারাল কাঁটার 
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ঝালর। কাঁটাগ্ীল কাৎ হয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে | উত্তোজত হলো সোজা 
সাড়া হয়ে ওঠে । তখন একে কেউ আক্রমণ করলে তার মুখ অক্ষত থাকবে 
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সার্জন ফিস ( Surgeon fish ) 


না আর যাঁদ গিলে ফেলে তবে তা হবে দো-ধার ক্ষুর গিলে ফেলার সামিল । 
এরুপ অস্ত্র বহন করার ফলে সার্জন ফিস আকারে ক্ষুদ্র হলেও অনেকেই একে 
সমীহ করে চলে । হালকা নীল রঙ, মুখের ওপর কালো দাগ, লেজের দিকে 
gots বিন্দু । প্রবাল দ্বীপের উষ্ণ জল অঞ্চল ও প্রবাল উদ্যান এদের প্রিয় 
বিচরণ ক্ষেত্র | 


* টোডাঁফস ( Toadfish ) 


চেহারায় ব্যাঙের সাদশ্য আছে কিন্তু স্বভাবে ও পরিবেশে নয় । সাজনফিসের 
মতই এর পিঠের ওপর কাঁটা, আত্মরক্ষার অস্ত | ATR POAT কাঁটায় বিষ 
নেই, টোডাঁফসের কাঁটার বিষ মানুষের দেহে বিধলে প্রাণহানি হয় না fag 
আহত স্থান ফুলে যায় এবং ব্যথা হয় অসাধারণ | টোডাঁফস সার্জনের মত 
কাঁটা উপচয়ে চলাফেরা করে না, পাহাড়ের গায়ে ফাটলে, বাল কিংবা 
কাদামাটির মধ্যে খাদ্যপ্রাণীর প্রতীক্ষায় লুকিয়ে থাকে । মানব অসতর্ক ভাবে 
তার পিঠে পা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হুল ফুটিয়ে দেবে । যারা পাথরের আড়ালে বা 
ফাটলে AAA থাকে তারা দেহের রঙ পালাতে ওস্তাদ | যখন যেমন পারবেশ 
তখন সেখানকার পারিপাঁধ্বিকের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে নেয় যে, তাদের 
চেনাই Teer | 

সাম্য প্রাণীদের খাদ্যসগগ্রহের ব্যাপারে বিবিধ কৌশল লক্ষ্য করার মত। 
কেউ সারাক্ষণ খাদ্যের সন্ধানে টহল দিচ্ছে, গায়ের জোরে অন্যকে কাব; করে 
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উদরপ্‌রণ করছে ; কেউ অন্যের ভুন্তাবাশষ্ট পেয়েই eh ; কেউ ছদ্মবেশ ধারণ: 
করে আছে যাতে তাকে চিনতে না পেরে কাছে আসে এবং তার কবলে পড়ে। 
নিজে খাবার জোগাড় করা এবং তাকে অন্যেরা খাদাবস্তুতে পারণত না করে 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা-_-এ দুটি anatase অভীষ্ট । এর 
সঙ্গে যুক্ত আছে বংশবৃদ্ধি ও সন্তানসন্তাত রক্ষার উদ্যম ৷ মাছেদের সবাই 
সন্তান পালনের দিকে সমান যত্ববান নয় । কিন্তু টোডাঁফস রীতিমত দায়িত্বশীল, 
{বশেষ করে দায়িত্বশীল পিতা | ডমগ্ীল পুরুষের ‘জিম্মায় দিয়ে স্ত্ী-টোডেরা 
নিশ্চিন্ত | পুরুষ তা অন্যের গ্রাস থেকে আগলে রাখে, আততায়ীর বিরুদ্ধে তার 
অস্ত্র বিষমাথানো কাঁটাবল্লম | 


* অক্টোপাস ( Octopus, Eledone ) 


আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই জীবন্ত অক্টোপাস দেখেছে কিন্তু এদের ভয়াবহতা 
সর্বজনাবাদত | তার কারণ, গভীর সমুদ্রের এই প্রাণীর অদ্ভুত গড়ন ও তার 
সম্বন্ধে নানা রকম রোমাণকর কাহিনী । কোন প্রাণীর শুধু মাথা আর পা 
আছে, পা একখানা দুখানা নয়, আট দশখানা-_একথা ভাবতেই কেমন একটা 
ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হর । অক্টোপাস ও স্কুইড গোল্ঠীকে জীবনবিজ্ঞানের 
ভাষায় বলা হয় সেফালোপড ( Cephalopod )। এ শব্দট দুটি গ্রীক শব্দের 
সমন্বয়ে গাঁঠিত__091:910 ( মাথা ) এবং pod (পদ ); বলা যায় “শরঃপদ' ৷ 
অক্টোপাস ও স্কুইডকে দেখলে এ নামকরণের সার্থকতা বোঝা যায়। মাথার 
সঙ্গে লাগান পা। অক্টোপাসের পা আটখানা, স্কুইডের দশখানা । আসলে 
দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গও এ মাথার মত দেখতে অঙ্গের মধ্যে আছে তবে কোথায় 
মাথা শেষ এবং দেহের শুরু বোঝা যায় না । যাঁদ এক বিরাট মাকড়সার মাথা 
থেকে হাতির শ:ড়ের মত লম্বা ৮ খানা পা বোরয়ে আসত তবে তা থেকে 
অক্টোপাসের রূপের কিছুটা আভাস পাওয়া যেত | 

কতক অক্টোপাস আছে যাদের পিঠের ওপর ছড়ানো কুলোর মত পরা, চারদিক 
ঘিরে বাহুগডলো মোটা থেকে সরু হয়ে গেছে | পর্দার নিচে টিয়াপাঁখির ঠোঁটের 
মত AE মুখ, ঘোলাটে নিষ্ঠুর ঘুম-ঘুম দ্যাট চোখ । মুখের ভিতর সরু কাঁচের 
টুকরার মত ধারাল FROIN, উল্টা করে বসান, যার ফলে কোন প্রাণীকে TRA 
বাঁধনে চেপে ধ'রে ঠোঁট য়ে শব্ত অংশ চূর্ণ করা এবং নারকেল কোরান TOT 
মত জিভ দিয়ে মাংস কুরে নেওয়ার সুবিধা | আর অক্টোপাসের বাহ ? আধুনিক 
বিজ্ঞানের কাছেও তা রীতিমত বিস্ময় | 

অক্টোপাসের TE হাতির শংড়ের মত কোমল মাংসপেশীতে গঠিত ৷ দেহে 
কোথাও আঁস্থ নেই__-মাছের মত শন্ত হাড় বা হাঙ্গরের মত কোমল BTSs নয়__ 
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কিন্তু সেজন্য এর “fe বন্দুমাতর কমেনি । প্রাতটি বাহুতে প্রায় ১২০ জোড়া করে 
সারি সার বায়ূশূনা শোষক-বাঁট ( Vacuum cup ) | মাংসপেশী দিয়ে 
এগুলো এমনভাবে নিয়ান্তিত যে, কোন বস্তু বাহ; দিয়ে চেপে ধরলে কোন মতেই 
তা ছাড়ানো যাবে না, বাহ: ছি'ড়ে যেতে পারে কিন্তু বাহুর বাঁধন শিথিল 
হবে aT | 


অক্টোপাস ( Octopus ) 


অক্টোপাস একবার যাঁদ শত্রুকে বাহুপাশে বেধে মুখের কাছে আনতে পারে তবে 
বিষের থাল। প্রাতপক্ষের দেহের মধ্যে খানিকটা বিষ ঢেলে দিলে সে অবশ হয়ে 
পড়বে | তাতেও যাঁদ শত্রু ঘায়েল না হয় এবং অক্টোপাসের শন্ত বাঁধন ছি'ড়ে 
ফেলে তাকেই খতম করতে উদ্যত হয়, তখন অক্টোপাস প্রয়োগ বরে আধুনিক 
রণক্ষেত্রের কৌশল । এর মাথার নিচে 'িউবের মধ্যে আছে গাঢ় কালো রঙ। 
যুদ্ধে বেগাঁতক দেখলে পিচকাঁরির মত টিউব থেকে কালো রঙ ছিটিয়ে দিয়ে 
জলের মধ্যে ধধূম্রজাল' ATG করে | তার আড়াল দিয়ে পালাবার সময় বাহ 
বন্ধন হঠাৎ খুলে দিয়ে জেট ইঞ্জিনের মত তাঁরবেগে জল ঠেলে পিছনাদিকে fence 
গিয়ে লুকায় । হতভম্ব শন: বুঝতে পারে না পরাজিত পক্ষ কোন 'দিকে 
পালাল । 

অক্টোপাসের আর একটি কৌশল হল রঙ MTC শত্রুর চোখে ধলা দেওয়া | 
সাধারণ অক্টোপাসের ( Octopus Vulgaris ) দেহে এমন বর্ণকোষ আছে যা 
দিয়ে সে মুহূর্তে গায়ের রঙ বদলাতে পারে । যেখানে দেখা যাচ্ছিল কালো 
বাদুড় সদৃশ প্রাণী, এক নিমেষেই তাতে হয়ে গেল লাল, গোলাপী বা সবুজ 
পন্মপাতার রঙ ৷ MEA এতে থতমত খেতেই পারে! 

সমুদ্রে অক্টোপাস ও স্কুইডের নানা প্রজাতি ও নানা আকার দেখা যায়। এক 
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ইপ্িরও ছোট থেকে ২০০ ফুট লম্বা_যেন 'লালপুট থেকে দৈত্য ৷ সমদদ্রে 
এদের সংখ্যাই সবীধক এবং এরা কম করেও ৪০. কোটি বছর ধরে নিজেদের 
সংখ্যা-্রাধান্য বজায় রেখেছে | 

OTS প্রাচীনকাল থেকেই সাগরের এই অদ্ভূত জন্তাটির ভয়ংকর স্বভাব লেখকদের 
is আকর্ষণ wafer! হোমার, প্রানি, “মাঁব ডিক'-এর লেখক হেরম্যান 
মেলাভন অক্টোপাসের সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর বিবরণ দিয়েছেন । ফরাসী 
লেখক PRE হুগো অক্টোপাস ও এক তরুণের মধ্যে জীবনমরণ সংগ্রামের 
কাহিনী বর্ণনা করেছেন | এই সব বিবরণ পড়তে পড়তে পাঠকের বুকের স্পন্দন 
থেমে আসে । তবে এতদিন মনে করা হত, লেখকের উদ্দাম কল্পনা ভয়ংকর 
কাহিনী বর্ণনায় আঁতরঞ্জনের জন্য দায়ী ॥ কিন্তু পরবতাঁকালে এমন সব তথ্য 
পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায়, WA এমন ভয়ংকর জীব আছে যার 
সম্পূর্ণ পরিচয় এখনো মেলোন । তবে যেটুকু মিলেছে তাতেই এদের মুখোমুখি 
হতে আধুনিক মানুষের হৃৎকল্প হবে | 

এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিন পিছন "দিকে ধাক্কা মারে, ফলে প্লেন সামনের দিকে চলে । 
জল-জেটের ধাক্কায় অক্টোপাস ছুটে চলে, জলের ওপরেও ছিটকে উঠতে পারে। 
থর হেয়ারডাল “কনটিকি অভিযানের’ সময় ভেলাতে করে প্রশান্ত মহাসাগর পার 
হন। এ সময় শবড়াল সাইজের? এক অক্টোপাস ভেলার ওপর এসে পড়েছিল | 
জলের বাইরে তার চলার শাঁন্ত ছল না, বেচে থাকাও সম্ভব ছিল AT | 

শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার অস্ত্র আক্টোপাসের ভাণ্ডারে অনেকগলো | শোবকবাহ*র 
নাগপাশ, শন্ত ঠোঁট ও ছুরির মত ধারাল জিভ, অবশ করার বিশেষ থাঁল, জলের 
মধ্যে কুয়াশা সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে লুকাবার মত কালো কালির 
কৌশল, জেট-স্পীডে পালাবার ক্ষমতা । এ সবের ওপরে রয়েছে তার ছিন্নবাহদ 
ফিরে পাওয়ার আশীবদি । যুদ্ধে বাহ: ছ'ড়ে গেলে কয়েকদিন অক্টোপাস বাসার 
মধ্ো বিশ্রাম নেয়, হাসপাতালে “ইনটেনাঁসভ কেয়ার কক্ষে পারচযয়ি অবস্থানের 
“মত ৷ অল্পদিনের মধ্যে ছিন্ন বাহ; মেরামত হয়ে যায়, নতুন অংশ গাঁজয়ে ওঠে 
. শান্তিতে যা আগের চেয়ে কোন ক্রমেই উন নয় | 


*  অক্টোপাসের আকার | 


অক্টোপাস আকারে স্কুইডের মত না হলেও তার বাহ? ২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত হয়ে 
থাকে! বৃহত্তম অক্টোপাস ( Octopus ৫০1৩ ) সাগরের দানবদ্বরুপ | 
এর এক-একটি বাহুর দৈর্ঘ প্রায় ৩২ ফুট ! আর এদের ক্ষুদ্রতম প্রজাতি দৈর্ঘে 
মাত্র ১২ 210, বাসস্থান ভারত মহাসাগর | 

দানব অক্টোপাসের সম্বন্ধে নানারকম ভয়ংকর কাহিনী প্রচালত আছে। এরা 


| 
|| 
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নাক ভীষণ হিংস্র, wie বাহু দিয়ে নৌকা ও আরোহীদের টেনে জলের 
তলায় নিয়ে যায়। 

অক্টোপাস সাধারণত গোপনচারী প্রাণী, মানুষের কাছাকাছি আসতে চায় AT | 
তবে এদের আক্রমণে বিষের ক্রিয়ায় মানুষ মারা পড়েছে, এমন ঘটনা বিরল নয়৷ 
অস্ট্রেলিয়ার সাগরকুলে জলের তলায় পাহাড়ী গুহায় এক প্রজাতির নীল-চক্র- 
ওয়ালা অক্টোপাস ( blue-ringed Octopus ) আছে, যারা মাত্র ৪ ই লম্বা 
কিন্তু এদের বিষ এমন তার যে আক্রান্ত মান;ষ দুই ঘণ্টার মধ্যে *বাসকষ্ট ভোগ 
করে মারা পড়ে । কখন কখনো অল্প পরিমাণ বিষ দণ্টস্থানে প্রবেশ করায়: 
আহত ব্যান্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে | 


নীল-চক্রওয়ালা অক্টোপাস ( Blue-ringed Octopus ) 


* Sele 

জবজগতের বেশির ভাগ প্রাণীর মত অক্টোপাস-গাঁহণীও সন্তান পালনের প্রধান 
দায়িত্ব পালন করে । সাধারণ অক্টোপাস শীতের শেষ থেকে বসন্তের প্রথম দিক 
এই সময়ের মধ্যে ডিম পাড়ে | জলের মধ্যে পাহাড়ের গঢুহায় ফাটলের মধ্যে ডিম- 

গুলো ছোট ছোট নিশানের মত পাথরের গায়ে ঝুলিয়ে রাখে | ডিমের সাইজ 
$ হী থেকে ২ ইপ্চি। ক্রমে বড় লার্ভার আকার হয়ে এগুলো সাদা শিমের 
গুচ্ছের মত হয়, সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ । ডিম ফুটতে সময় লাগে 
৪ থেকে ৮ সপ্তাহ | 
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এই পুরো সময়টা মা-অক্টোপাস ডিমগুলো পাহারা দেয়, জল আলোড়ন ক'রে 
ডমগ্‌লো পাঁরহ্কার ক'রে দেয়, বাসা ছেড়ে কখনই ঘুরে যায় না । ডিম থেকে 
যখন বোরয়ে আসে তখনই বাচ্চাদের অবয়ব ঠিক বড়দের মতই, কেবল আকারে 
ছোট এই যা ৷ বাচ্চা অক্টোপাসগ?ুলো ঝাঁকে ঝাঁকে জলের ওপরে ভেসে ওঠে | 
তখন ওদের খাদ্য সাগরস্ত্রোতে ভাসমান মাহ জলজপ্রাণী প্ল্যাংকটনের সঙ্গে ওরা 
কয়েক সপ্তাহ চ'রে বেড়ায় | এ সময় ওরা প্ল্যাংকটন খেয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকে | 
এই সময় সাগরের নানা জীবের আক্রমণে ওদের বোঁশর ভাগ প্রাণ হারায় | তা না 
হলে AYA ক্টোপাসেরাই পূর্ণ করে ফেলত | একটু বড় হলেই অবশিষ্ট্রা 
সাগরতলে গিয়ে আশ্রয় নেয় । তখন তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতাও অনেক বেড়ে 
গেছে । 

কয়েক জাতের অক্টোপাস দিনে সাগরতলের বাসায় থাকে, রাত্রিতে জলের 
ওপর স্তরে উঠে আসে ৷ Argonauta জাতের স্ত্রী-অক্টোপাস বাসায় ডিম পাড়ে 
না । কাগজের মত পাতলা থাঁলতে TOT রেখে না ফোটা পর্যন্ত তা সঙ্গে করে 
বয়ে বেড়ায় | 


* অক্টোপাশের সঙ্গে লড়াই 


'বদ্বাবখ্যাত ফরাসী লেখক fod হুগো Toilers of the Sea গ্রন্ছে আক্টো- 
পাসের সঙ্গে এক তরুণের যুদ্ধের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন । নোতর ড্যম ড 
agra, লা মিসারেবলস ও টয়লার্স অব fe সী feds হুগোর গুরত্বপূর্ণ 
-সাহিত্যকীর্তি বলে স্বীকৃত | 
লুই নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন, গণতন্মপ্রেমী ও 
.মানবদরদী হুগো তার প্রীতবাদে প্রথমে Sear চ্যানেলের মধ্যে জার্স এবং 
পরে MATA দ্বীপে স্বেচ্ছা-নিবসিন জীবনযাপন করেন । গার্ণাস-তে থাকার 
সময় তিনি ‘টয়লাসা অব fe সী” লেখেন । 
এর বিষয়বস্তু হল £ একখানা স্টীমবোট ডুবে গিয়েছিল । তার মালিক এ 
“স্টমারের Beale সাগর জল থেকে তুলে আনতে পারবে যে ব্যান্ত, তার জন্য এক 
অভিনব পুরস্কার ঘোষণা করেন ৷ তিনি সর্বসাধারণকে ঘোষণা দ্বারা জানিয়ে 
দিলেন £ যে ব্যান্তি ইঞ্জিনাটি উদ্ধার করতে পারবে তার সঙ্গে তাঁর সান্দরী কন্যার 
বিবাহ দেবেন | 
এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল (গালয়াট নামে এক মতস্যজীবীর পাত্র | 

* * প্রাঃ 
'গাঁলয়াট ডুবো জিনিসের সন্ধানে একাদন জলমগ্ন এক পাহাড়ের গঢ়হায় গিয়ে 
উপস্থিত হল ; সেখানে এক শত্রুর সাথে ত্যর দেখা | 
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যে গূহাটায় সে আগের মাসে এসৌছল এবারও সেখানটায় গিয়ে হাজির হল । 
তফাৎ এই, এর আগের যাত্রায় সে জলের মধ্যে পাহাড়ের যে এবার সে সাগরের 
দিক থেকে অংশটা তোরণের মত হয়ে আছে, লক্ষ্য করেছিল, সেখানে সে 
এবার এসেছে । ভাটার সময় জল কমে গেলে ওখানে যাওয়া চলে | 

গুহার মধ্যে আবছা অন্ধকার । কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ এ স্থানের অবস্থার 
সঙ্গে অভ্যস্ত হল। তার দৃষ্টি ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগল ; সে বিস্মিত হয়ে গেল । 
সে আবার আলো-ছায়ার রাজপুরীতে এসে পড়েছে | সে দেখতে পেল সেই 
উচু ছাত, সেই স্তম্ভগ:লো, আগের সেই লাল-হলনুদ রন্তের দাগ, দেওয়ালের গায়ে 
শেওলা তাতে যেন TST, আর এ শেধপ্রান্তে সেই মান্দরের মত ঘর তার 
সামনে বেদীর মত পাথরখণ্ড | এসব 'জানিসের দিকে এবার সে বিশেষ নজর 
দিল না কিন্তু আগেরবারের দেখা স্থানের ধারণা মনের মধ্যে ছিল । সে দেখল 
সব আগের মতই আছে । কোন পাঁরবর্তন হয় নি। 

সামনের দিকে একটা দেওয়ালের ওপর তার নজর পড়ল | সেখানে একটা ফাটল 
রয়েছে । ওর ভিতর 'দিয়েই সে প্রথমবার এখানে এসেছিল | কিন্তু এখন সে 
যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে ওটা নাগালের অনেক বাইরে | 

তোরণের কাছে তার চোখ পড়ল অন্ধকারমত খুপাড়-গূহা, যেন গুহার মধ্যে 
গুহা । এটি দূর থেকেই সে দেখোছল। এখন সে এর কাছাকাছি গিয়ে 
দাঁড়াল । যোঁট সবচেয়ে কাছে, সোঁট জলের ওপর জেগে উঠছে এবং সহজেই 
যাওয়া যায় । এর চাইতেও কাছে, তার হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে একটা 
সমান্তরাল ফাটল | তার মনে হল ওখানে হয়ত কাঁকড়া আশ্রয় নিয়েছে । ওর 
মধ্যে হাত যতখানি সম্ভব ঢুকিয়ে দিয়ে সে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল | 

হঠাৎ কে যেন তার হাত চেপে ধরল ৷ তার সারাদেহে একটা অদ্ভুত, অবর্ণনীয় 
আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল | 

কেমন একটা TAVIS, সর; খসখসে, চ্যাপ্টা, ঠাণ্ডা কাদাকাদা মত-__তার 
খাল হাত গভীর তলার দিক থেকে তাকে পেচিয়ে ধরেছে । ওটি তার বকের 
দিকে উঠে আসতে লাগল | এর চাপ দাঁড় দিয়ে কষে বাঁধার মতা ক্রমাগত কষে 
ধরছে HA প্যাঁচের মত | এক মহূতও নয়, এরই মধ্যে রহস্যজনক একটা TB, 
কব্জি ও কনুই প্যাঁচ দিয়ে কাঁধে পেশীছেছে, একটা সরু ডগা বগলের নিচে চলে 
গেছে। 

গালয়াট পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল কিন্তু তার নড়ার ক্ষমতা ছিল না। সে 
' যেন এ জায়গার সঙ্গে পেরেক দিরে গাঁথা পড়ে গেছে । তার বাঁ হাতখানা Ts 
ছিল, সে এ হাতে ছ:রিখানা ধরল । এতক্ষণ ছুরিটা.সে দাঁতে চেপে রেখোঁছল । 
হুরিখানা হাতে রেখেই সে হাত পাথরে ভর 'দিয়ে নিজের ডান হাত ছাড়িয়ে 
নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করল । কিছুই হল না, কেবল যে তাকে ধরেছে সে যেন 
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বিরন্ত হয়ে তাকে আরো জোরে কষে ধরল ॥ এট চামড়ার মত নরম, ইস্পাতের 
মত শান্তশালা, রাত্রির মত শীতল ! 

দৈত্যের চোয়ালের ফাঁক দিয়ে ফাটলের ভিতর থেকে জিভের মত আর একটি 
আকার বোরয়ে এল, ধারাল, লম্বা এবং সরু ৷ তারপর হঠাৎ AAG আরো লম্বা 
ও সর; হয়ে তার গায়ের ওপর 'দিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে 
ভীষণ যন্ত্রণায় তার মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে গেল । এমন যন্ত্রণা সে কখনও: 
অনুভব করে নি । তার মনে হল, কতকগ্াল গোল চ্যাপ্টা ধারাল মুখ তার 
চামড়ার ওপর কামড়ে ধরে রন্ত চুষে নিতে চাইছে | 

তৃতীর একাট বাহ: পাথরের গত“ থেকে বোরয়ে তার গায়ের ওপর 'দয়ে তার 
পাঁজরা প্যাঁচ দিয়ে দাঁড় দিয়ে কষে বাঁধার মত বেধে ফেলে সেখানেই লেগে 
রইল | 

যন্ত্রণা যখন চরমে ওঠে তখন আর অননুভূতি থাকে না । সেখানে তখন যথেষ্ট 
আলো ছিল। যে বাঁভৎস অঙ্গপ্রতঙ্গগীল তাকে আটকে ফেলোছল, সেগুলো 
সে স্পষ্ট দেখতে পেল । চতুর্থ একটি বাহ তীরের মত বেগে তার পেটের দিকে 
ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল | | 

যে পিছল ফিতার মত Taal তার দেহ পেশচয়ে কষে বেধে ফেলোছল এবং 
oracle শোষকবিন্দ দিয়ে আটকে রেখোঁছল তার বাঁধন খুলে ছিড়ে বোরিয়ে 
আসা অসম্ভব হয়ে পড়ল । প্রত্যেকটা শোষকবিন্দু অসাধারণ যন্দ্রণা উৎপাদন 
করাছল। মনে হল অসংখ্য ছোট ছোট মুখ একই সঙ্গে খেতে শুর করেছে | 
NOS ভিতর থেকে একটি পঞ্চম লম্বা, সরু কাদাকাদা মত ফিতার মত বস্তু 
বোঁরয়ে এল । এটা অন্যগ্ীলর ওপর দিয়ে তার বুক চেপে ধরল । চাপ যতই 
বাড়ে, তার FHS ততই বেড়ে যায় । তার দম ফেলাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল | 
এই জীবন্ত vive আগার দিকটা সুচালো কিন্তু হাতলের TF যেমন 
তলোয়ার ক্রমশ চওড়া হয়ে যায় এগুলোও ঠিক তেমান | বোঝা যাচ্ছিল, AIA 
একই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত তারা তার গায়ের ওপর দিয়ে সুড়সুড় করে চলতে 
থাকে । যেখানে যেখানে শোষক মুখ বসে, সেখানে লাগে অদ্ভুত চাপ । এই 
TAN থেকে থেকে স্থান পালটায় | 

হঠাৎ একটা গোলাকার চ্যাপ্টা আঠালো বস্তপণ্ড ফাটলের তলা থেকে বেরিয়ে 
এল । এটা মধ্যস্থল, এর সঙ্গে পাঁচটি দাঁড় দত, গাড়ির চাকার মধ্যকার কু'দার 
সঙ্গে যেমন আড়া LE থাকে তেমান | এই বাঁভৎস জানোয়ারের অপর দিক 
থেকে আর তিনটি আঁকড়ে বাহ বোরয়েছে । এর আগাগদুলো রয়ে গিয়োছল 


পাথরের তলায় । এই কাদা কাদা পিপ্ডটার মাঝখানে দেখা গেল দুটো, 
চোখ | 
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চোখদুটি 'গাঁলয়াটের চোখের ওপর নিবদ্ধ। সে শয়তান-মাছটিকে চিনতে 
পারল | 

যারা দেখোন তাদের পক্ষে শয়তানের আস্তত্বে বিশ্বাস করা কঠিন | এর সঙ্গে 
তুলনায় প্রাচীনকালের সহস্রফণা জন্তু নেহাৎ তুচ্ছ মনে হবে | 

আমরা অনেক সময় স্বপ্নে মে কাল্পানক ভয়ংকর বস্তুর আভাস পাই তাকেই কবি 
ও লেখকেরা ভাীতময় প্রাণী বলে তাঁদের বইয়েতে বর্ণনা করেন কিন্তু ঈশ্বর কখন 
কখনো বাস্তব জীবনে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর প্রাণী সৃষ্টি করেন | 

ভয় জাগানোই যাঁদ স্রষ্টার লক্ষ্য হত, শয়তান-মাছ অপেক্ষা আর কোন যোগ্য 
প্রাণীর কথা চিন্তা করা যেত AT | 

তিমির 'ঁবশাল দেহ আছে, শয়তান মাছ তার তুলনায় ক্ষুদ্র ; জলহস্তার বর্ম 
আছে, শয়তান-মাছ তা থেকে Ave ; জারারাকা হিস্‌ স্‌ শব্দ করে, শয়তান 
মাছ মুক ; গণ্ডারের শিং আছে, শয়তান-মাছের তা নেই; বিছার বল্লম আছে, 
শয়তান-মাছের GAT নেই ; TACT নখ আছে, শয়তানের সে সব কিছু 
নেই; বানরের লম্বা লেজ আছে, শয়তান-মাছের লেজ নেই ; হাঙ্গরের ধারাল 
ডানা আছে, শয়তান-মাছের ডানা নেই ; সজারুর কাঁটা আছে, শয়তান-মাছের 
কাঁটা নেই ; তরোয়াল-মাছের তরোয়াল আছে, শয়তান-মাছের তরোয়াল নেই ; 
KATIA বৈদ্যুতিক স্ফাঁলঙ্গ আছে, শয়তান-মাছের তা নেই ; টোডের বিষ আছে, 
শয়তান-মাছের বিষ নেই ; সিংহের নখর আছে, শয়তান-মাছের নখর নেই ; 
গ্রফনের DY আছে, শয়তান-মাছের তা নেই ; কুমিরের চোয়াল আছে, শয়তান- 
মাছের দাঁত নেই । 

শয়তান-মাছের দেহগঠন TOMS নয়, নেই কোন ভাঁতিকর কণ্ঠ, নেই 
বুকের পাটা, নেই শিঙ, নেই GA, নেই নখর, নেই পড়ছে যা দিয়ে কিছু ধরতে 
পারে বা আঘাত করতে পারে ; না আছে পাখনা, না আঁকড়েষন্ত ডানা, না 
খোঁচা দেবার মত কোন ধারাল অঙ্গ, না তরবার, না বৈদদ্যুতিক শক্‌ দেবার 
ক্ষমতা, না বিষ, না বাঁকানো Bisa মত নখ, না ঠোঁট, না দাত--তবন যতসব 
জীব আছে তার মধ্যে সে সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্রে সজ্জিত । 

তবে এই শয়তান মাছ কী? এটা সাগরের রন্তচোষা | 

কোন সাঁতারু যাঁদ কোন স্থানের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে Gaze সাগরে গিয়ে 
উপাস্থিত হয়, সেখানে হয়ত শান্ত জলের তলায় রয়েছে ANC মনোরম দ্য ; 
িংবা জনমানবহাঁন পাথরখণ্ডে গিয়ে পেশীছে যেখানে নানাজাতের জলজ উদ্ভিদ 
ও শামুকজাতীয় ছোট ছোট প্রাণীর প্রাচুর্য, সেই রকম স্থানে পাহাড়ের গুহায় 
এর দেখা মিলবে । যাঁদ ভাগ্যক্রমে এমান স্থানে গিয়ে পৌছাও, কৌতুহলী না হয়ে 


q 
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সেখান থেকে পালাও | আগন্তুক সেখানে বিস্ময়াবিমুক্ধ হয়ে প্রবেশ করে কিন্তু 
আতকে সেস্থান ছেড়ে পালায় | 

Bae সাগরের পাহাড়ের মধ্যে ভীতিপ্রদ ভৌতিক প্রাণীটির বাস। ফ্যাকাশে 
রঙ, জীবাঁট জলের মধ্যে আন্দোলিত হয় | মানুষের বাহুর মত মোটা, লম্বায় 
প্রায় পাঁচ ফুট । এর দেহের ওপরটা এবরো-থেবরো ৷ এর আকৃতি ডাঁট ছাড়া 
বন্ধকরা ছাতার মত 1 এই এলোমেলো TAHA তোমার দিকে ধারে ধারে 
এঁগয়ে আসে ৷ হঠাৎ খুলে যায় ; আটখানা বাহু হঠাৎ একটি মুখ আর দুটি 
চোখ ঘিরে খুলে যায় । এই Tafa জীবন্ত, তাদের গাঁত এ'কেবে'কে-চলা 
আগুনের শিখার মত। যখন খুলে যায়, মনে হয় সোঁট যেন চার-পাঁচ ফুট 
ব্যাসের এক চাকার আড়া। কী ভয়ংকর এর বিস্তার । শিকারের ওপর এ 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । শয়তান-মাছ শিকারকে বেধে ফেলে | 

যাকে আক্রমণ করে তাকে আচ্টোপচ্টে বে'ধে ফেলে । এর তলার দিকটা হলদে, 
ওপরে মেটে রঙ । এটি বোধ হয় ছাই দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল । এর আকৃতি 
মাকড়সার মত, কিন্তু এর বর্ণ গিরাগিটির মত ৷  উত্তেজত হলে একে দেখার 
বেগুনী | এর সবচেয়ে ভয়ংকর বিশেষত্ব এর কোমলতা | 

এর প্যাঁচ শ্বাসরোধ করে, এর স্পর্শ অবশ করে ফেলে । এই রকম প্রাণীর খপ্পরে 
পড়োছিল গিলিয়াট কিছু সময়ের জনা । দানবটি পাহাড়ের গুহার বাসিন্দা ! 
এ স্থানের ভয়াল আঁধপাতি, যেন জলদানব | গুহার যা জাঁকজমক, সৌন্দর্য সব 
একা এরই | 

আগের মাসে যোঁদন গিলিয়াট এই গুহায় প্রবেশ করোছিল, ঢেউ-এর দোলায় এর 
কালো আভাস সে দেখতে পেয়োছিল | এইটিই তার বাঁড়। দ্বিতীয়বার প্রবেশ 
করে সে যখন কাঁকড়ার সন্ধান করাছল, সে ফাটলাট দেখতে পেয়ে ভেবেছিল 
কাঁকড়ারা হয়ত ওখানে AAPA আছে । শয়তান-মাছ এখানে লাকয়ে শিকারের 
প্রতীক্ষা করাছল। এ গোপনস্থানের অবস্থান কি কল্পনা করা সম্ভব ? 
অমঙ্গলের প্রেতাত্মার মত তার Pala প্রভাবে সেখানে কোন পাখি ডিম পাড়ে 
না, কোন ডিম ফুটে বাচ্চা হয় না, সেখানে কোন ফুল ফুটতে সাহস পায় না, 


কোন স্তনে দুধ আসে না। কোন হৃদয়ে প্রেম জাগে না, কোন আশা বিকশিত 
হয়না ৷ 


*গলয়াট ফাটল দিয়ে গভীরে হাত ঢুকয়ে 'দিয়োছল, দানব সেটা চেপে ধরেছিল 
মকড়সা যেমন মাছি ধরে আটকে রাখে, Give costa 'গিলিয়াটকে শন্ত করে ধরে 
রেখেছিল | 


তার কোমরের বেল্ট পর্যন্ত জল, খাল পা তলায় পিছল গোলাকার পাথরের 
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ওপর-রাখা ॥ তার ডান হাত জন্তুর লম্বা চ্যাপ্টা বাহ; দিয়ে প্যাঁচানর ফলে 
অবশ এবং তার শরীর এই ভয়ংকর ফিতার বাঁধনের পর বাঁধনের ভাজে প্রায় 
অদৃশ্য । 

শরতান-মাছের আটাঁট বাহুর মধ্যে তিনটি পাহাড় আঁকড়ে ছল, পাঁচাট 
গিলিয়াটকে বেধে ফেলোছিল । এইভাবে সে পাথর শন্ত করে ধরে অন্যাদকে 
মানুষ শিকারটিকে পাথরের গায়ে আটকে রেখোঁছল | দুশো পণ্াশাঁট শোধক- 
মুখ তাকে চুষতে শুরু করেছিল । সে এমন বাহুর বন্ধনে পড়েছিল যার 
SMT প্রায় একগজ করে লম্বা, তার ভিতরের দিকে যেন মাংস কুরে 
খাওয়ার জীবন্ত ফোসকা | 

আগেই বলেছি, এই শয়তান-মাছের বাঁধন 'ছ'ড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব ॥ মুক্ত 
হওয়ার চেষ্টায় বাধন আরো ক'ষে বসে; যতই TS হত্তয়ার জন্য দাপাদাি করা 
হয়, ফিতার বাধন আরো বেশি করে শন্ত হয়ে চেপে ধরে । কিন্তু গালয়াটের 
একটিমান্র উপায় 'ছল-_তার ছুরি । 

তার TT হাতখানা কেবল মুক্ত ছিল | পাঠক জানেন কেমন জোরে সে তার বশ 
হাত ব্যবহার করতে পারত | বলা চলে তার ডান হাতা ছিল দঃখানা | 

তার হাতে ছিল খোলা ছুরি ৷ 


শয়তান-মাছের আযানটেনা (হাত ) কাটা যাবে না, ওগুল চামড়ার মত, ছার 
দিয়ে দুই খণ্ড ক'রে কাটা অসম্ভব, ধার থেকে পিছলে যায় । আক্রমণ করতে 
বাহ:গুলি এমনভাবে SO ধরেছে যে, ওদের কাটতে গেলে গিলিয়াটের নিজের 
মাংসই কেটে যাবে | 

জন্তুটি aaa তবে এদের ঠেকানর একটি উপায় মৎসা-শকারীদের জানা ছল ! 
সাকেরি জেলেরা জানে আর জানে তারা যারা এদের সাগরে এই ধরণের কাজ 
করতে দেখেছে । শঢ়শুকরাও জানে ৷ তারা কাট্লাঁফসের মাথা কেটে ফেলে । 
সাগরে তাই প্রায়ই পেন“ফস পাঁলপস:ও কাট্লফিসের AVL দেহ দেখা যায় | 
কেবল মাথা কেটেই পালপ: বধ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয় । 'গালয়াটের 
এসব বিষয় অজানা ছিল না । 

সে আগে এই সাইজের শয়তান-মাছ দেখোন । তার প্রথম মোলাকাতই হল 
বড় গোষ্ঠীর একাটর সঙ্গে । অন্য কেউ হলে ভয়েই ভেঙে পড়ত | 

PS TTA সঙ্গে যেমন, তেমন শয়তান-মাছের সঙ্গে লড়াইতে ঠিক একটি Gras 
মুহুর্ত কাজে লাগান চাই । ষড় যখন তার ঘাড় fay করে তখনই সেই সময়, 
শয়তান-মাছের ক্ষেত্রে উপর্যন্ত সময় হল যখন সে মাথা এগিয়ে দেয় । গাঁত 
অত্যন্ত দ্রুত | সেই মুহূর্ত যে হারায়, তার জীবন শেষ | 
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আমরা যে বিষয় বর্ণনা করলাম তা ঘটে কয়েক মূহূর্তের মধ্যে । গিলিয়াটের 
দহে আড়াইশো শোষক ভিহৰার চাপ চলাঁছল | 5 
জানোয়ারটা ধূর্ত। সে প্রথমে [শিকারকে বিহৰল করে ফেলতে চায় । একবার, 
ধরে, খানিক থামে | 

গগালয়াট ছুরখানা হাতে চেপে ধরল, শোষণও বাড়ল | 

সে জন্তুটাকে চেয়ে দেখল, ওটাও তাকে দেখছে | 

হঠাৎ পাথর থেকে শরতানটা তার ষ্ঠ বাহনটা চিলা দিল এবং তার দিকে AT করে, 
এাগয়ে দিয়ে তার বা হাত চেপে ধরল । ঠিক এই সময় প্রচণ্ড এক ঝাকুনি দিয়ে 
সে তার মাথাটি এগয়ে দিল। আর এক সেকেন্ড, তাহলেই তার TA এসে. 
গগালয়াটের বুক কামড়ে ধরত ৷ দেহের দুপাশ দিয়ে রন্ত ঝরছে, দই হাতই 
ATIC আবদ্ধ, তার মৃত্যু ছিল অবধারিত | 

কিন্তু গিলিয়াট সজাগ ছিল । সে আযানটেনা বাহুকে এাঁড়রেছে, এবং যে মুহুর্তে 
দানব তার বুক কামড়ে ধরতে এঁগয়েছে ঠিক সেই সময় বণ হাতে-ধরা ছুরি দিয়ে 
হানল আঘাত ৷ দুদিকে দুটা ঝাঁকানি হল-_একটা শয়তান-মাছের, সে পিছাল, 
আঘাতকারা 'গালয়াটও সরে এল তার পিছন দিকে । বিপরীতমুখী Gib 
aed হল একই সঙ্গে যেন বিদদ্যুতের ডবল ঝিলিক । 

সে ছুরির ফলা চ্যাপ্টা, কদাকার, কাদাকাদা পদার্থের মধ্যে বাঁসয়ে দিয়েছে এবং 
MAT যেমন চাবুক পাক 'দিয়ে চক্রাকারে ঘুরান যায়, তেমান ছ:রিখানা এ বস্তুর 
চোখদ;টোর চারাঁদকে একটানে গোল বৃত্তাকারে Siac মানুষ যেমন দাঁত টেনে: 
তোলে তেমনি তার TANG উপড়ে তুলে ফেলল | 

যুদ্ধ শেষ ৷ বাঁধনগ্রীল ঢিলে হয়ে গেল, ধীরে ধারে ফিতে খুলে পড়ার 
মত দানব ঝুপসে পড়ল । অবলম্বনহীন হয়ে চারশো শোষক যন্ত্র ততক্ষণাথ 
মানুষটির গা থেকে খসে পড়ল । সেই বস্তু স্তুপ জলে তাঁলয়ে গেল । 
লড়াইতে গিলিয়াটের দম শেষ হয়ে এসেছিস । সে বুঝতে পারল একটি 
কাদা কাদা মত আকারবিহীন স্তুপ তার পায়ের কাছে পাথরের ওপর পড়ে 
রয়েছে । তার মাথা'টি একদিকে, দেহের বাঁক অংশ পাথরের ওপাশে । আবার, 
যাঁদ TRI তাকে বেধে ফেলে এই ভয়ে সে খানিকটা 'পাছয়ে গেল। 

কিন্তু দানব একেবারে খতম | 

fae ছুরিখানা বন্ধ করল | 


* স্কুইড ( Squid Lycoteuthis diadema. ) 


সমদ্রে প্রায় ৩০০ প্রজাতির স্কুইড আছে । এরা সবাই লোনাজলের বাসিন্দা 
এবং সবাই শিকার ধ'রে খায়। খাদ্য হল মাছ, কাঁকড়া, শামুক এমনকি 
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স্বগোষ্ঠীর বাচ্চারাও এদের লোভের শিকার হয়ে থাকে । অক্টোপাসের সঙ্গে 
এদের পার্থ'ক্য--এদের ১০ খানা বাহু, অক্টোপাসের আটখানা ; এদের দুখানা 
অন্যগদুলির চেয়ে কিছুটা বেশি লম্বা এবং তাদের আগার দিকটা বৈঠার মত 
চ্যাপ্টা । অক্টোপাসের মত স্কুইডের বাহুতে সারি সারি শোষকবাটি ; শিকার 
চেপে ধরলে তার কবল থেকে রেহাই পাওয়া সহজ নয় ৷ “অক্টোপাস যেমন 
যুর্তিমতী রাক্ষসীর মত পাহাড়ে জলময় গৃহায় শিকারের আশায় অপেক্ষা 
করে, স্কুইড তেমন নয় । সে বেগে ছুটে শিকার ধরে ৷ স্ফুইড জেট-পদ্ধাততে 
চলে | শরীরের মধ্যে জল টেনে নিয়ে জল থেকে সে অক্সিজেন পায়, আবার 


সকুইড ( Squid ) | 
সেই জল বেগে বের করে দিয়ে সে চলার গাঁত লাভ করে। এইভাবে জলের 
চাপ বাড়িয়ে স্কুইড ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ছুটে চলতে পারে। পালানর 
সময় অক্টোপাসের মত স্কুইড জলের মধ্যে এক রকম কালো কালির মত 
পদার্থ ছিটিয়ে দিয়ে caer সৃষ্টি করে। তাছাড়া গায়ের রঙ পাল্টাতেও 
এরা ওস্তাদ । যোঁট ছিল মেটেরঙের, মৃহূর্তের মধ্যে হয়ত সোঁট হয়ে যাবে 
গোলাপী বা লাল কিংবা CAAA | 
জায়াণ্ট স্কুইড সমুদ্রের দৈত্যস্বরূপ ৷ শুধ: যে স্পার্ম হোয়েলের সঙ্গে এরা 
তুমুল সংগ্রাম করে তাই নয়, সুযোগ পেলে মানুষ ধরতেও পিছপা হয় AT | 
যে যূগে পালতোলা কাঠের জাহাজ সাগর পাড় দিত, দীর্ঘবাহ এইসব 
কবন্ধ দানব ছল নাবকদের আতঙ্ক ৷ কারণ প্রাণী অপ্রাণী বিবেচনা ছিল না, 
চলমান বদ্তুমান্রই ছল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য । সে লক্ষ্য বিশাল আকারের 
হলেও এরা পপাঁছয়ে আসত না ৷ AACA প্রাণীদের মধ্যে স্পার্ম হোয়েল হল 
জকুইডের পরম Mey । এরা যেমন Pacer তেমান শীল্তমান এবং সমুদ্রের বৃহত্তম 
জীবদের অন্যতম৷ স্পার্ম হোয়েল স্কুইড ভক্ষণে উৎসাহী, স্কুইডও 
ভীত নয় । কাজেই মহাসম্যদ্রে এই দুই বারবাহ;র যুদ্ধ অবশ্যস্ভাবী। সাগর 
তোলপাড় করে যখন ‘কণ্ঠ পাকাঁড় ধারল আঁকাঁড় দুইজনা ধইজনে' সে মহারণ 
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প্রত্যক্ষ করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, তব; আহত যোদ্ধাদের ক্ষতাঁচহ দেখে 
প্রতিপক্ষের বিক্রম ও দেহের বিশালতা সম্বন্ধে অনুমান করা যায় | 

পণ্ঠাশ ফুট দার্ঘ একটি সাধারণ স্কুইডের আঁকড়ে বাহুর শোবক-বটির চক্রাকার 
দাগ হয় ৩ থেকে ৪ Biv চওড়া | তিমিকে আঁকড়ে বাহ: দিয়ে চেপে ধরলে 
এরুপ গোলাকার দাগ চিহ্ন থেকে যায় । এ ধরণের দাগ অনেক স্পার্ম হোয়েলের 
দেহে পাওয়া গেছে। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে ৫০ ফুট স্কুইড যোদ্ধা ৬৫ 
ফুট স্পার্ম হোয়েলকে পরাস্ত করতে পারেনি, হয়ত তাকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে 
বাঁচতে কিংবা ভোজ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে । কিন্তু এমন স্পার্ম হোয়েল, 
ধরা পড়েছে যার গায়ে স্কুইডের শোষক-বাটির দাগ ১৮ ইপ্চি চওড়া অর্থৎি 
যে আঁকড়ে-বাহ এই দাগ APG করেছে তা মোটা ছিল বট্‌লপাম গাছ মাঝখান 
দিয়ে লম্বালাম্ব চিরে ফেললে যেমন হয় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয় । 
বিজ্ঞানী হিসাব করে বলেন, এরূপ মহাদানব HBG অন্ততপক্ষে ২০০ ফুট 
লম্বা ছিল। [ দুষ্টব্য Ocean Life, Martin and Heather Angel ]. 


* বাস্তব হিসাব 


কতখানি ব্যাসের গোলাকার শোষক-দাগ হলে সে বাহু কতখানি দীর্ঘ হওয়ার 
সম্ভাবনা, এ হিসাব করেছেন জীববিজ্ঞানী | এ ছাড়া স্কুইড ও অক্টোপাসের' 
যে বাস্তব দেহ পাওয়া গেছে তা থেকে এদের দৈত্যাকীতি জানা যায় | 

১৮৮৮ সালে নিউজিল্যান্ডের উপকুলে একটি স্কুইড ঢেউ-এর দোলায় এসে 
পড়েছিল । তার sane ছিল ৩৫ ফুট দীর্ঘ, দেহ সমেত মোট দৈর্ঘ 
৫৭ ফুট । এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, গভীর ALR এর চেয়ে বড় 
আকারের স্কুইড আছে, তবে এদের সঙ্গে মানুষের মোলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই বললেই হয় | 

অদ্ভুত উপায়ে এক অক্টোপাসের বিশালত্ব জানা যায় । একটা স্পার্ম তাম ধরে: 
জলগ্‌হে ( aquarium ) রাখা হয়োছল | অত্যধিক আহারের ফলে হোক 
বা পাকস্থলীর গোলমালেই হোক সে ৪২ ফুট লম্বা দঃখানা অক্টোপাসের পা বমি 
ক'রে দেয় । 'জলগহের মালিক ত অবাক । বিজ্ঞানীরা পা দুখানার মাপজোক' 
হিসাবনিকাশ করে সাব্যস্ত করলেন, এ পায়ের মালিক অন্ততঃ পক্ষে ৬৬ ফুট দীর্ঘ 
এবং তার ওজন ৮৫,০০০ পাউন্ডের বোঁশ ছাড়া কম নয় | 

অক্টোপাস ও স্কৃইডের সঙ্গে স্পার্ম হোয়েলের আহ-নকুল সম্প্ক। সংযোগ 
পেলেই একে অন্যকে আক্রমণ করবে এবং পরাজিত হলে তার স্থান হবে বিজয়ীর 
উদরপুরীতে | এ স্পার্ম হোয়েলটি এমনি কোন এক মহাসমরে বিজয়গোরব' 
এবং মহৎ ভোজ্য লাভ করেছিল | 
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*  স্কুইডের কীর্ত 

জীবজগৎ সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছে তাতেও স্কুইডকে বিশ্বের সবাধিক 
মারাত্মক প্রাণী বলে উল্লেখ করা হয় ৷ বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক উইলিরম ক্লোমি 
তাঁর Living World of the Sea avg বলেন, স্কুইড হল পাঁথবীর বৃহত্তম, 
ক্ষিপ্রতম এবং ভয়ংকরতম অ-মেরুদন্ডা প্রাণী । আ'দকালের অতিকার প্রাণীদের 
তুলনায় স্কুইডের স্থান কোথায় ? এ প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে তান বলেন, 
সবচেয়ে বড় গোষ্ঠীর স্কুইডের পাশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভীত জাগানো 
ডাইনোসরগুলো রোগাপটকা বিড়াল বলে মনে হবে | 

সকুইড যে নরখাদক তারও প্রমাণ আছে । ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় একখানা ব্রিটিশ সৈন্যবাহী জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ডুবে 
যায়। একজন সৈনিক জীবনরক্ষী ভেলা ধরে জলে ভাসাছিল। হঠাৎ তার 
মনে হল কে যেন তার পা চেপে ধরেছে । তার জনা বার সঙ্গীর চোখের 
সামনে এক বিরাট স্কুইড আঁকড়ে পা দিয়ে তাকে জাঁড়য়ে ধ'রে সকলের সমবেত 
চিৎকার হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও জলের নিচে মৃত্যুমুখে নিয়ে গেল। তার আর 
কোন সন্ধান মিলল না। 


* জেলাফস (Jellyfish ) 


হারদ্ধারে গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যায় লোকেরা শালপাতার নৌকায় ফুল প্রদীপ ভাসিয়ে 
দেয়। স্রোতের টানে প্রদীপগদুলো চলমান আলোকপদজ্পের মত ভেসে যায়, 
কতক উল্টে গিয়ে নিভে যায়, কতক দূরে দীপালির আলোকমালার মত 
দষ্টিপথের বাইরে চলে যায় । সমুদ্রের বুকে এই রকম রাঁঙন ভেলা দেখা যায় 
ঢেউ-এর দোলায় দোল খেতে খেতে চলেছে । শান্ত RAE এগ্াল মনে 
হয় ফুলের প্রদর্শনী | দেখতে যতই মনোরম হোক, এদের স্পর্শ থেকে কিন্তু 
সাবধান ! এরা সাগর রাজার উদ্যানের এমন পারিজাত নয় যে, তুলে ঘ্রাণ 
নেওয়া যাবে, কোটের বুক পকেটের কাছে রাখা যাবে কিংবা খোঁপায় গজে 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যবে । এরা জীবন্ত প্রাণী। হাঙ্গর অক্টোপাস স্কুইডের 
মত তাড়া করে শিকার ধরে না এরা, কিন্তু শিকার ধরার নতুন ফন্দি আছে। 
এরা প্রত্যেকে বিষের ভেলা । জলের ওপর ভেসে থাকার জন্য বেলুনের মত 
গোলাকার দেহ, পাতলা স্বচ্ছ আঠামত পদার্থ দিয়ে তৈরি। গ্যাস ভার্তি 
থাকায় ভাসে, বাতাসের সঙ্গে পালতোলা নৌকার মত চলে! পাল তুলে হাওয়া 
খাওয়া লক্ষ্য নয়, উদ্দেশ্য খাদ্য সংগ্রহ করা ৷ কেমন করে? 

গঙ্গা ও পদ্মানদীতে জেলেরা ছোট ছোট foie নৌকায় বসে জলের মধ্যে 
জাল ভুঁবয়ে দিয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসতে থাকে । জালের মধ্যে মাছ 
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পড়লেই যে লোকটি জালের দাঁড়র এক প্রান্ত হাতে নিয়ে বসে থাকে, সে তৎক্ষণাৎ 
টান দিয়ে জালের মুখ বদ্ধ করে দেয়, জাল তুলে মাছ ধরে নেয় । আবার জাল 
নামিয়ে দেয় জলের মধ্যে । 

জোলাঁফস জলের মধ্যে এমনি জাল ঝুলিয়ে রাখে মাছ ধরার জন্য । এই জাল 
হল গাছের শিকড়ের মত লম্বা আঁকড়ে বাহ: । কোন কোন জোলাঁফসের শিকড় 
জাল ৩০/৪০ ফুট পর্যন্ত ঝুলে থাকে । মাঝারি আকারের জৌলাফসের জাল 
১০।১১ ফুট এবং মেরুসাগর অঞ্চলের জায়ান্ট জেলাঁফস চওড়া হয় ৮ ফুট তার 
{শিকড় জলের নিচে নেমে যায় একশো ফুট পর্যন্ত | 


বিষান্ত জোলফিস 
সাগর-বোলতা ( Sea Wasp ) 


মনে হতে পারে, জলের মধ্যে শিকড় ঝুলে থাকলেই বিপদ হবে কেন? বিপদ 
হল, শিকড়ের গায়ে রয়েছে AS tot মত মিহি বিষান্ত কাঁটা । এর খোঁচায় 
ছোট মাছ অবশ হয়ে পড়ে । শিকড়ের জীবন্ত মুখ তাকে খাদ্যে পাঁরণত করে 
যেমন মাকড়সা জালে-পড়া মাছকে হল দিয়ে অবশ করে তার রস চুষে খায় 
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তেমনি । মানৃষেয় গায়ে এই কাঁটা লাগলে ফোস্কা পড়ে এবং অসাধারণ জ্বালা 
যন্ত্রণা সৃষ্টি করে । 

ভারতমহাসাগর ও অস্ট্রেলয়ার সাগরকুলে এক ধরণের জেলিফিস দেখা যায়, 
যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘সাগর বোলতা? ( Sea Wasp ) 1 এদের িকড়-কাঁটায় 
এমন তীর বিষ যে, সাঁতার কাটার সময় কারো গায়ে লাগলে কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই BPG কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটায়, এমন কি অনেক সময় আহতব্যন্তি 
সাঁতরে তারে পেঁছতেও পারে AT! অথচ শান্ত সমুদ্রের নীল জলে এই 


জোলাঁফসগুলো দেখলে মনে হবে রাশি রাশি স্থলপদন জলে ভাসছে | 
* পর্তুগীজ মান অব ওয়ার ( Physalia physalis ) 


পর্তুগালের যুদ্ধজাহাজ নয়, ফিসালিয়া ফিসালিস, জেলাঁফস, যার বেলুনের মত 
ফোলানো পাল দেখতে কতকটা পর্তুগীজদের আগের দিনের কাঠের জাহাজের 
পালের মত । এই পাল এমনভাবে বসান যাতে বাতাসে এট ভেসে ভেসে চলে | 
জলের নিচে ছড়ানো রয়েছে ৪০1০ ফুট দীর্ঘ জাল-শকড় । এ জালকে বলা 
যায় উচ্চভোল্টের 'বদযত্বাহী তার | মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী এর সংস্পর্শে 
এলে বিপদ । কিন্তু নোমিয়ুস গ্রোনোভাই নামে একজাতের ছোট মাছ আছে 
যারা এই বিষান্ত শিকড়-জালের আশ্রয়ে বাস করে আত্মরক্ষা ও নিজেদের খাদ্য- 
সংগ্রহ করে, কারণ, তারা এই জালের বিষ থেকে অনেকটা নিরাপদ | তাদের 
ধরার জন্য কোন প্রাণ! ্ফসালিয়া ফিসালিসের শিকড়-অরণ্যের মধ্যে গেলে তারাই 
কণিকা পেয়ে তুষ্ট হয় | 

সাগরে জোলাফস অনেক জাতের | এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাগরজলে ভেসে ভেসে 
চলা । ভেসে যাওয়ার জন্য মাথায় থাকে বেলুনের মত ছাতা ৷ দরকার হলে 
বেলুন ছাতাটি-বন্ধ ক'রে অর্থাৎ CASA থেকে গ্যাস বের করে দিয়ে ধীরে ধারে 
ডুবে যেতে পারে আবার বেলুন ফুলিয়ে ভেসে উঠে বাতাসে বা স্রোতের টানে 
ভেসে চলে । শিকড় মদ: আন্দোলন করে নিজেরাও ধায়ে ধারে চলতে পারে | 
জোঁলাঁফসের বেলুনের রঙ ও গড়ন মনোহর ৷ হাল্কা নীল, বেগুনি, গোলাপ, 
সবুজ | গড়নও তেমান শিল্পকর্মের মত নিখুত | 

Snwy’ জোঁলাফস ৷ মাকড়সার জালের মত মিহিসূতা রঙন ছোট, ছোট 
বেলুন থেকে জলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, বেলঃনগর্থল জলে ভাসিয়ে-দেয়া পূজার 
ফুলের মত প্রায়-শান্ত সাগরবক্ষে দোলা খেয়ে খেয়ে চলেছে । দুর থেকে দেখলে 
মনে হবে নাল ঘাসেরলনে অজস্র মরসূমী ফুল ৷ মানুষের সাঁতারক্ষেত্র যাঁদ এই 
রকম PUB মনে হয়, সাঁতারুকে সাবধান হতে হবে । কারণ, ওগুলো 
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স্থলের Pe নয়, বিষান্ত শিকড়-জাল ছড়ানো জেলাফিস। অস্ট্রোলয়ার' 
উপকুলে এরূপ পুজ্পোদ্যান দেখা দেয় মাঝে-মাঝে ! তখন সন্তরণকারারা জলে 
নামে না; তারা জানে ওঁ জেলিফিসের ঝাঁক শত্রুকে অতঁকিতে বিপন্ন করার মত 
'বিষান্ত কাঁটাযুন্ত AEST ॥ এরা কোন এক স্থানে স্থায়ী হয়ে থাকে AT 


ASG ম্যান অব ওয়ার 
[িসালিয়া ফিসালস জোলফিস 


ভেসে আসে, আবার SATE চলে যায় |. উপকুলরক্ষীরা এদের onfaw Ts সম্বন্ধে 
জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে থাকে | 


* তিমি (Whale), 


সাগরের ভয়ংকর প্রাণীর নাম করতে প্রথমেই মনে পড়বে হাঙ্গরের কথা ! তেমনি 
বিরাট জীবের কথায় আসবে তিমির প্রসঙ্গ । মহাভারতে তিমি ও 'তামিঙ্গিলের 
কথা বলা হয়েছে, (তা্মাঙ্গল অর্থণৎ যারা 'তামকে পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে ॥ 
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এছাড়া সাধারণ সাঁহিতো, উপকথায়, এমনাক ছোটদের অক্ষর পাঁরচয় বইতেও 
তিমি হাজির, যাঁদও জীবন্ত তিমি দেখার সৌভাগ্য খুহ' কম লোকেরই হয় । 
বিশাল আকারের প্রাণী মানুষের কৌতুহল জাগায় । আর. সেই প্রাণী যাঁদ 
সচরাচর দেখতে পাওয়া না যায়, তবে মানুষের কল্পনা তাকে ঘিরে নানা কাহিনী 
রচনা ক'রে থাকে । বাইবেল সহ অনেক রচনায় [তিমির উল্লেখ আছে । কতক 
ভ্রমণ [বিবরণীতে অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন--ঘম্ত তিমির 
পিঠে জাহাজ ঠেকে গেল, CATS একাঁট দ্বীপ মনে করে নাবকেরা নেমে পড়ল: 
সেখানে, তারপর Wal ভাঙতেই তাম জেগে উঠল, নাবিকেরা হড়াহ্যাড় করে 
জাহাজে উঠে প্রাণ বাঁচাল ; ক্রুদ্ধ 'তিমির আক্রমণে জাহাজ ভেঙ্গে খান-খান হয়ে 
গেল ইত্যাদি । কাল্পানক বিবরণ ছাড়াও বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তি ক'রে তিমি- 
শিকারের রোমাণ্ডকর কাহিনী লেখা হয়েছে | 

বিচিত্র zat প্রাণীর মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়। এরা তৃণভোজা ৷ খাদ্য 
তুলে মুখে পুরে দেবার জন্য এদের HG হাতের কাজ করে, সোট নাঁসকাও" 
বটে । নদা পার হওয়ার সময় দেখা যায়, নদী খুব বৌশ গভীর না হলে, সব- 
খানি শরীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে কেবল শ';ড়ের আগা জলের ওপর তুলে রেখে 
হাতি হেটে হেটে নদী আঁতক্রম করে যেতে পারে । জলচর প্রাণীর মধ্যে তিমি 
বৃহত্তম । জলে বাস করার দরুণ এদের দেহ গড়ন ঠিক হাতির মতন নয়, খাদ্য- 
সংগ্রহ পদ্ধাতও পৃথক রকমের | কয়েক প্রকার 'তামর বিবরণ থেকে এদের আকৃতি 
ও স্বভাবেব্র পারচয় পাওয়া যাবে | 


* নীল ‘তাম (Blue Whale) 

গভাঁর সমুদ্রের বাসিন্দা Seas স্তন্যপায়ী প্রাণী । পাথবীর যাবতীয় জীবিত 
প্রাণীর মধ্যে নীল তিমি বৃহত্তম | এ প্রজাতির সবচেয়ে বড় একটি স্নী-তাবির 
দৈর্ঘ দেখা গেথে ১০৯ ফুট, ওজন ১৫০ টন ৷ নালাঁতামর গর্ভকাল প্রায় ১১ 


নীল [তিমি ( Blue Whale ) 


মাস। সদাঃগ্রসত বাচ্চা ২৫ ফুট দীর্ঘ এবং তার ওজন প্রায় ও টন | পেটের 
তলার দিকে দুইটি স্তন থেকে তাঁমশিশ: IG পান করে । একবার এক 
দান্ধবতী তিমি হত্যা করার পর তার স্তন থেকে ৯ মণ HA পাওয়া গিয়োছল। 
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আকারে বিশাল হলেও নালাঁতাম বড় প্রাণী {শিকার করে খাদাসংগ্রহ করে না | 
তার প্রধান খাদ্য ২ ইণ্চিমত লম্বা চিধাড় ধরণের মাছ ইউফাঁসয়া সপারবা 
(euphausia Superba ), যাকে বলা হয় করিল ( Krill )। ্লিলভোজী 
“তামরা বছরে প্রায় ৮ কোটি টন এই খাদ্য গ্রহণ করে। দাক্ষিণমের; অঞ্চলে ও 
প্রশান্তমহাসাগরের উত্তর অংশে যেখানে কিল মেলে প্রচুর, সেখানে এই আঁতকায় 
শ্তামদের বিচরণক্ষেত্র । গায়ের রঙ গাঢ় কালচে নীল । 


৯ ঘাতক (তাম ( Killer Whale ) 


গাঢ় নীলাভ কালো, তার পাশে পৃথক পৃথক অংশ ধবধবে সাদা, ঘাতক 'তাঁমকে 
দূর থেকে দেখেই চেনা যায়! অন্যান্য গোষ্ঠীর তাঁম থেকে এদের পার্থক্য 
মুখের গড়নেও | আসলে ঘাতক fein বৃহত্তম ডলাঁফন, যেমন চতুর তেমনি 
ভোজনাবলাসী। চোখের ওপর অংশে ও িছনাদকে কিছুটা স্থান সাদা ; 
এপঠের ওপরকার পাখনার নিচে ও কোমরে পাশের দিকে অনেকখানি জায়গা 


ঘাতক ‘তাম ( Killer Whale ) 


ফ্যাকাশে সাদা, পেট বুক ধবধবে সাদা । ধারাল বড় বড় দাঁত, প্রত চোয়ালে 
১০-১২টি। প্রধান খাদ্য মাছ, জলচল পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী | 

নীলতাম সহ বেশির ভাগ 'তিমিই প্ল্যাংকটন ভোজী ; তার সঙ্গে খাদ্যরূপে থাকে 
অন্যান্য ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু ঘাতক তিমি নেকড়ের মত দল বেধে শিকার 
করে। শিকার ধরতে শুধু ক্ষিপ্রতা ও দেহের শান্ত নয়, চাতুর ও ‘রাডার’ যন্ত্র 
কাজে লাগায় | এ রাডার মানুষের তৈরি fae কৌশল নয়, এদের দেহস্িত 
প্রতাঙ্গের সাহায্যে জলের মধ্যে আঁত-দ্রুত শব্দ প্রেরণ ক'রে তার প্রাতধ্বনি শুনে 
শিকারের অবস্থান জেনে নেয় । এর ফলে এরা দ:র থেকেই অনা প্রাণীর অবস্থান 
জানতে পায় । এরা অনেকে একান্ত হয়ে আক্রমণ চালিয়ে অন্য প্রজাতির বড় 
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(তিমিকেও শিকার করে। তাছাড়া দক্ষিণমেরুতে ভাসমান বরফস্তুপের ওপর 
সীলমাছ দেখতে পেলে জলের তলা "দিয়ে এসে বরফস্তুপ উল্টিয়ে দিয়ে সীলকে' 
জলে ফেলে অনায়াসে ধরে ফেলে । শিকার ধরার এই কৌশলের জন্য মানুষও 
এদের আক্রমণে বিপন্ন হতে পারে । সাম্প্রাতক কালে মধ্য প্রশান্তমহাসাগরে 
কয়েকটি ইয়াট ( Yacht-era ভ্রমণের হাল্কাধরণের জাহাজ ) ঘাতক তিমির 
আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় | 

“Re ডলাফনদের মতই ঘাতক তিমি কিছুক্ষণ পর পর নিশ্বাস ফেলার জন্য 
জলের ওপর মাথা তোলে | এদের মাথার ওপর রয়েছে ইউ ( U ) আকারের 
নাসিকাছদ্র, মাংসপেশী দিয়ে বন্ধ করা । জেগে উঠে নিশ্বাস ফেলার সময় 
নাসিকার ঢাকনা খুলে যায়, বাতাস নেবার পর আবার জলনিরোধকভাবে 
আটকে যায় । এর ফলে জলের মধ্যে খাবার ধ'রে গিলে ফেলতে কোন অসুবিধা 
হয়না । Bets নাসিকা-নলি ও খাদ্যনলি পৃথক থাকায় খাওয়ার সময় ফুসফুসে 
জল ঢুকতে পারে না । . 


* গ্রীণল্যান্ড তিমি ( Greenland Whale ) 


গ্রীণল্যান্ড তিমির দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট, মাথাটি প্রায় ২০ Wl দেহের এক- 
তৃতীয়াংশ জুড়ে মাথা থাকার কারণ আছে নিশ্চয়ই । মুখের গড়ন অদ্ভূত | 
মুখাট তার বিপুল পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহের জাল-খাঁচা স্বরূপ । ওপরের 
চোয়াল ধনুকের মত বাঁকানো, মুখের মধ্যে ১০।১১ ফুট লম্বা বাঁশের চটার 
মত বেলীন প্লেট (baleen plate ) দাঁড়া করানো, ST, থেকে জিভ Ae 


গ্রীণল্যাণ্ড তিমি ( Greenland Whale ) 
নামানো প্রায় ৬০৯টি প্লেট ৷ ২০ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট O'R মুখ হাঁ করে 
যখন এই তিমি জলের মধ্যে চলে, মনে হবে বিরাট এক মাছ ধরার খাঁচা 
চলমান হয়েছে । মুখ গহ্বরে ছোট মাছ ( ক্রিল ) চুকে পড়লে মুখ বন্ধ করে 
যখন তিমি মাথা উচু করে তোলে, প্লেটের ফাঁক দিয়ে জল বের হয়ে যায়, শুধ, 
মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী থেকে যায় খাঁচা-মুখের মধ্যে । সেগুলো গিলে 
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ফেলে আবার মুখ খুলে জলের মধ্যে মাছ ধরার জন্য ছুটে চলা -এই হল 
পকরিলভোজী তিমির খাদ্যসংগ্রহের কৌশল ৷ স্থলের হাত শংড় দিয়ে ঘাসজঙ্গল 
তুলে, গাছের ডাল ভেঙে তা মুখে পদরে দেয়, তাম মাছ ধরার জন্য খাঁচা- 
মূখ নিয়ে সাগর চষে বেড়ায় | 

গ্রীণল্যাণ্ড তামর গায়ের রঙ কালো বা কালচে ধূসর ; নিচের চোয়ালের আগার 
দিকটা সাদা । উত্তরমেরুর কাছাকাছি AACE এদের বাস | 


.* রাইট হোয়েল ( Right Whale ) 


আকার sents তিমির মত, বেলীন প্লেট গ্রীণল্যা্ড তাঁমর চেয়ে কম 
(88০টি ), কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, সরু ও নমনীয় । ক্রিল খাদ্য-সংগ্রহের পদ্ধীত 
একই প্রকার, মুখ খুলে বড় হাঁ করে জলের মধ্যে বেগে ছুটে চলে, fra 
“গিয়ে মুখ উচু ক'রে বেলীনের ফাঁক দিয়ে জল বের ক'রে দের, খাবার জানস 
বাঁশের খুপিতে আটক মাছের মত মুখের মধ্যেই রয়ে যায় । রাইট হোয়েল 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের বাসিন্দা । 


এ. কু'জপিঠ তাম ( Humpback Whale ) 


কুঁজো মানুষের মত পিঠ ঈষৎ বাঁকানো, তাই নাম Fates ৷ এদের সবাধিক 
দৈর্ঘ ৫০ ফুট ৷ অন্যান্য তিঁির তুলনায় এদের পাখনা দীর্ঘ” দেহের প্রায় এক 


কৃ'জপঠ তাম ( Humpback Whale ) 


তৃতীয়াংশ | রঙ কালো ও সাদা । মুখের 'ভিতরকার ছাঁকানি বেল ন কালো 
রঙের । বছরের 'বাভন্ন ঝতুতে এরা 'বাভন্ন সমুদ্রে গিয়ে উপস্থিত হয়, নিয়মিত 
AT এদের স্বভাব | : স্থলভাগের কাছাকাছি সাগরেও এদের সমবেত হতে 
দেখা যায় । সম্প্রাত বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, হামংপব্যাকদের শুধু সমাবেশই 
ঘটে না, তারা গানে আনন্দ-অন[ষ্ঠানে তাদের বার্ধক মিলন উৎসব পালন করে। 
* বাসন্তী জলসা 

আমাদের ক্যালেন্ডার পাঁঞ্জকায় fay তারিখ উল্লেখ না থাকলেও হামপব্যাক 
( কুৰ্জপ্‌ষ্ঠ )তিমিদের নিশ্চয়ই কোন foie পর্বের সংকেত আছে । তাই প্রত 
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-বছর বসন্তকালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছে সাগরে হামূপব্যাকদের সমাগম 
ঘটে, সংখ্যায় শত শত । এটা তাদের বসন্তকালীন িলনোতসব, চলে কয়েক 
“মাস ধরে । মহাসাগরের নানা অঞ্চল থেকে এরা সমাবেশে যোগ দেয় । আসন্ন- 
প্রসবা জননীরা আসে, এখানে তাদের শিশু জলস্থ হয় (ভূমিষ্ঠ বলা চলে না ), 
তরুণরা সাঙ্গনী খুজে পায়, বিবাহ উৎসব ও মধুচন্দ্রিমা চলে, খেলাধূলা ও 
সংগীত বাসর GaSe হয় । দেখা যাবে কেউ কেউ আরাম বিলাসে জলের 
ওপর শুয়ে আছে, বৈঠার মত একখানা পাখনা পতাকার মত খাড়া করে 
তোলা, কখনো পাখনা জলে আ.ছড়িরে জল [ছটিয়ে শব্দ করে, কখনো কখনো 
আনন্দের আতিশয্যে বারবার শূন্যে লাফিয়ে ওঠে । পঞ্চাশ টন ওজনের বিশাল 
ar জলের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে দূরে গিয়ে ঝপাস ক'রে পড়ে, 
জল ছিটকে ওঠে, ঢেউ ছাড়িয়ে পড়ে চারদিকে । এই সময় শোনা যায় 
“তাঁমদের গান । 


* জয়জয়ন্তী, না জলজয়ন্তী ? 


'তামদের কণ্ঠে শব্দের বৈচিত্র আছে | মাহি স্বর, তীক্ষর উচ্চধ্থান, দীর্ঘ 
বিলাম্বত লয়ের গুরুগস্তীর Oat আওয়াজ এসবের মিশ্রণের ভিতর দিয়ে 
তিমিরা যেন কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে চার ৷ কৌতুহলী প্রকৃতি বিজ্ঞানী 
এদের গান রেকর্ড করেছেন, একাধিক বছরের গান তুলনা বিশ্লেষণ ক'রে 
এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করেছেন । দেখা গেছে, তিমিরা গানগ্লি ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা একটা falas সুরের কাঠামোর মধ্যে গেয়ে থাকে । কখনো হয়ত একটি 
গান দশ 'মানিটে সম্পূর্ণ হল । কখনও বা সেই গান চলল আধ ঘন্টা ধ'রে | 
একই গান পুনরাবৃত্তি ক'রে বারংবার গেয়ে চলে অবিরাম প্রায় চাব্বিশ ঘন্টারও 
বেশি । আমাদের শীতকালীন রাতভোর গানের আসরের গায়করা তিমিদের 
কাছে হার মানবেন | 


তিমির গানের আসর জলের নিচে কিন্তু জলের ওপর থেকেও অশরারার অদ্ভুত 
গোঙানির মত আওয়াজ শোনা যায় । বিভিন্ন বছরের গানের রেকর্ড থেকে 
বোঝা যায়, এক এক বছরের রাগ-রাগিণাতে পার্থক্য আছে । আবার রাগিণী 
এক হলেও তাতে সংযোজিত কথায় যেন পার্থক্য রয়েছে । মানুষ যেমন একই 
রাগ বা রাগিণী রুপায়িত করে নাঁদম্ট সরঝংকারে, তানে, লয়ে, অথচ 
তার কথা পৃথক হতে পারে, তিমিদেরও তেমনি লক্ষ্য করা গেছে । যেন 
ঠিক হয়েছে-_এবার গাওয়া হবে জরজরন্তী ; বিভিন্ন গায়ক জর়জয়ন্তী গাইলেন 
কিন্তু গানের কথা সবারই এক নয়, কারো হিন্দী, কারো বাংলা ৷ বিজ্ঞানীরা 
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[তিমিদের এই theme and %818100__বিষয়বস্তু ও সরবৈচিত্য লক্ষ্য ক'রে 
বিস্মত হয়েছেন আর আঁভভূত হয়েছেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এ সংগীত গ্রহণ ক'রে | 


* গানের আসরে হাঁজর 


হাওয়াই সাগরে 'তামদের গানের আসরে প্রবেশ-পন্র পেতে দাঁক্ষণা লাগবে না, 
লাগবে ডুব:রের পোষাক ও কৌতুহলীর সাহস । জলের তলায় যখন 'তামদের 
গান চলছে তখন নৌকাতে সেখানে উপস্থিত থাকলে বোঝা যাবে, সংগীতের 
অনুরণন জলের ভিতর থেকে এসে জাহাজের হালে, তলদেশে মদন কম্পন 
জাগাচ্ছে। ঝকঝকে নীল জলে ডুব দিয়ে খানিক নিচে গেলে দেখা যাবে 
নীলকান্তমাঁণর মত স্বচ্ছ জলে আবলুস কাঠের মত কালো, আলকাত্রা মাখানো 
Sony করা জেলে 'ডিঙির আকারের গায়কটি স্থির হয়ে রয়েছে, জলের ভিতর 
দিয়ে সংগীততরঙ্গ অনুভবযোগ্য বেতারতরঙ্গের মত চতুর্দ'কে প্রসারিত হচ্ছে 
শ্রোতার মনে হবে তিনি যেন শাল এক গির্জাগৃহে বিরাট এক অর্গানের চওড়া 
পাইপের মধ্যে বসে আছেন, গানের স্বরঝংকার তাঁর দেহের ্লায়নতন্্রীর 
{ভতরকার বাতাসের সঙ্গে মিশে সবাঙ্গি AAP, সনরাবেশে AMINA ক'রে 
ফেলেছে | 

{তামরা গান গায় কেন? তাদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না | 
মদের জলবাসরে প্রবেশ ক'রে তাদের গানের বৈশিষ্ট্য জানা গেছে | জলবাহিত 
এই সংগীতি, বিশেষ করে উদারা স্বর, দশ কুড়ি এমন ক ন্রিশ মাইল দ;রে 
folte শুনতে পায় । এই সংগীতের মাধ্যমে ফ্রান্সের ATA গীতিকবি বা 
আমাদের দেশের চারণ কাঁবদের মত কোন কাঁহনী কি নিবেদন করা হয়? 
মঙ্গোপার্ক নাইগার নদীর উৎস সন্ধানে আঁফ্রকার অভ্যন্তরে গিয়ে একবার facet 
রমণীদের কুঁটরে আশ্রয় পেয়োছলেন | রান্রিতে মঙ্গোপাক' যখন বিশ্ৰাম 
করছিলেন, আশ্রয়দাণ্ীরা খাদ্য তোর করতে করতে সমবেত কণ্ঠে একটানা সরে 
গান গাইছিলেন, সে গান তখন-তখান মুখে-মুখে রাঁচত এবং তার বিষয় ছিল, 
বাড়িঘর আত্মীয় বন্ধন প্রিয়জন ফেলে আসা অসহায় িদেশীর প্রাত মমতার 
প্রকাশ । 

তিমিরা যে গান গায়, তার মধ্য 'দিয়ে হয়ত চলে স্বগোত্রীয়দের মধ্যে সংবাদ 
আদানপ্রদান, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, প্রেমপ্রণীত নিবেদন, আগামী বর্ষের মিলনের 
কর্মসূচী! কে জানে? 

কয়েক মাস পরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সাগর স্তব্ধ শান্ত হয়ে যায়, গায়ক সদস্যরা 
সব চলে গেছে TSE সম্মেলন শেষে | কয়েক সপ্তাহ পরে হাম্‌পব্যাক্‌দের দেখা 
যায় আলাস্কার কাছে সাগরে, প্রশান্ত মহাসাগর পাঁড় "দিযে উত্তর 
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আমোঁরকার উত্তর-পাশ্চম উপকূলে । আর কোথাও এদের গানের আসরের খবর 
জানা যায়নি | 

সাগরে কত রহস্য afer আছে ! বিচিত্র সম্য্ুজীবনের বহু বিস্ময়কর দিক 
এখনো মানুষের ব:দ্ধিগ্রাহা বিচার বিশ্লেষণের বাইরে রয়ে গেছে | 


* স্পার্ম তিমি ( Sperm Whale ) 


নীল তিমির পরই আকারে স্পার্ম তিমি অন্য সকলের চেয়ে বড়। স্ত্রী স্পার্ম 
তিমিরা পুরুষদের চেয়ে অনেকখানি ছোট ৷ পুরুষ স্পার্ম [তিমির দৈর্ঘ্য 
৬৫ ফুট, এবং স্ত্রীর দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট ৷ স্পার্ম তিমির মাথার গড়ন অদ্ভুত 
রকমের, মাথার দৈর্ঘ্য সারাদেহের প্রায় [তিনভাগের একভাগ, BE ৭ ফুট ৷ 
মাথাটি দেখে মনে হয় {বিরাট এক কাঠের গঠাঁড় করাত দিয়ে সমান করে কাটা; 
মুখ নিচের দিকে; সরু একফাল নিচের ঠোঁট, নিচের চোয়ালে দুই সারিতে 


স্পার্ম তিমি ( Sperm Whale ) 

&০1৬০টি গোল সূচালো ৮ ইণ্ডি লদ্বা দাঁত ৷ ওপরের পা'টিতে দাঁত নেই, 
ম।ড়িতে আছে নিচের দাঁত সোজা ফুটো ৷ মুখ বন্ধ করলে সেখানে দাঁতগুলি 
খাঁজে খাঁজে বসে যায় | 

স্পার্ম তিমির বিশাল পিপের মত মাথার ভিতর গলানো মোমের মত তরল 
পদার্থ আছে, যাকে বলে স্পামাসোট । তিমি শিকারীরা স্পার্ম হত্যা করার 
পর এর মাথার খাল করাত দিয়ে কেটে চৌবাচ্চার ভিতর থেকে নির্মল বর্ণহীন 
এই তরল বস্তু বের নেয় ৷ শিকারাঁদের ভাষায় মাথাটিকে বলা হয় ‘কেস’ 
যেন তন্তা দিয়ে গোলাকার চোঙের মত বাসানো ৷ প্রতিটি কেসের মধ্যে পাওয়া 
যার কমপক্ষে ১৫ পিপে স্পামাঁসেটি তেল যার ওজন হবে এক টন ৷ ঠাণ্ডা 
লাগলে স্পামসেটি শন্ত মোমে পাঁরণত হয়। আগের দিনে স্পামসেটি দিয়ে 
রাজরাজড়াদের প্রাসাদে আলো দেবার উৎকৃষ্ট মোমবাতি তৈরি করা হত । এখন 
সক্ষম দামী কলকব্জা ও যন্তরপাতিতে ব্যবহারের জনা স্পামসেটির চাহিদা । 
স্পার্ম তিমিদের দেহ থেকে আর একটি কাজের জিনিস মেলে | এদের পাকস্থলী 
ও ক্ষুদ্র অন্বের ভিতর 'আ্যাম্বারগ্রিস' নামে একটি পদার্থ পাওয়া যায়, যা 
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গন্ধসার (TAG ) ও ওষধ প্রস্তুত করতে কাজে লাগে । বৈজ্ঞানিকদের ধারণা 
সকুইড ও রে syle খাওয়ার ফলে এদের ধারালো ঠোঁট তিমির পারপাকঘল্লে 
. ক্ষাতির সৃষ্টি করলে সেখানে যে রসক্ষরণ হতে থাকে, তাই আম্বারাগ্রস। 
{নিহত স্পার্মের দেহাভ্যন্তরে পাওয়া যায়, অনেক সময় সাগরজলে এই পদার্থ 
ভাসতে দেখা যায় । গাঁলত তিমিদেহ থেকে জমাট তেল বড় WAIT মত ঢেউ-এর 
দোলায় ভেসে চলে । 

তামদের মধ্যে স্পার্মাতমির মত ভয়ংকর দাঁত আর কারো নেই, এমন অদ্ভুত 
রেল-ইপজিনের মত মাথাও নেই অন্য কারো । এরা দারুণ হিংস্র এবং প্রচণ্ড 
যোদ্ধা । এদের প্রধান খাদ্য স্কুইড ও অক্টোপাস । স্কুইডের আকারও দৈত্য 
সদৃশ তাই দানব-সকুইডের সঙ্গে স্পার্মে'র যুদ্ধ সাগরে তোলপাড়কান্ড ATG 
aa | নিহত স্পামশতীমর দেহে, বিশেষ করে বৃক্ষকাণ্ডের মত মাথায় স্কুইডের 
মরণ কামড়ের চিহ্ন দেখা যায়। স্কুইডের মুখের দাগ ও শোষকবাহ ক্ষত 
দেখে জীববিজ্ঞানী তাদের দেহের আকার পরিমাপ করতে পারেন । 

স্পার্ম তাম শুধু সমুদ্রের ওপর-স্তরেই শিকার করে না, খাদ্যের সন্ধানে অনেক 
গভীরেও চলে যায় । একটি স্পার্ম তিমি পেরুর উপকুল থেকে কিছদদুরে 
- ৩,৭২০ ফুট নিচে সাগরতলদেশে স্থাপিত তারে আটকে পড়েছিল ৷ সম্যদ্রুতল 
[িচরণকারা স্কুইডের সন্ধানে সোঁট সমুদ্রতলে চলে গিয়োছল । অন্য একটি 
‘তাঁমকে হেলিকপটার থেকে সন্ধান করা হচ্ছিল। ডুব দিয়ে সেটি প্রায় সাড়ে দশ 
হাজার ফুট নিচে চলে যায় এবং ঘন্টা দুই জলের তলায় থাকে । {নিশ্বাস ফেলার 
জন্য ওপরে ভেসে উঠলে তাকে হত্যা করা হয়, তার পেটের ভিতর পাওয়া যায় 
সদ্য-খাওয়া AT ASAT দুইটি হাঙ্গরের দেহ | 


* তিমি শিকার 


তাঁমর মাংস, চাঁব ও স্পামাসেটির জন্য তিমি শিকার কতক দেশের লাভজনক 
ব্যবসাতে পাঁরণত হয়েছে । প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ feta শিকারে উদ্যোগ 
দোঁখয়েছে । নবপ্রপ্তর যুগের লোকেরা ছোট তাম ও ডলাঁফন শিকার করত | 
- এস্কমো ও উত্তর আমোরকার আদিবাসী ভারতীয়রা সাঁলমাছের হাড় ও 
বল্গাহরিণের শিং দিয়ে তোর বল্পমের সাহায্যে শিকার করেছে৷ সাগরতারবর্তঁ 
দেশের লোকেরা, বিশেষ করে পর্তুগীজ মংস্যাঁশকারীরা কাঠের নৌকাতে ANCA 
গিয়ে হাপু্ন দিয়ে শিকার করত । এখন পর্যন্ত তারা এজোরস দ্বীপপুঞ্জের 
কাছাকাছি সাগরে প্রাচীন পদ্ধাততেই ফাঁকা নৌকায় হাতে-ছোঁড়া-বল্পম দিয়ে 
“তাম শিকার করে । এতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। কখনও 
কখনও আহত ক্ৰুদ্ধ তিমি [শিকারীদের আক্রমণ ক'রে নৌকা চূর্ণ-বিচ্ণ ক'রে 
ফেলেছে | 
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আধুনিক কালে তিমি শিকারে হাপর্ঠন-কামান ব্যবহার করা হয় ॥ গোলার মধ্যে 
থাকে বিস্ফোরক ৷ দ্রুতগামী স্পীডবোটের সামনের দিকের যন্ত্র থেকে বল্লপম 
লাগানো কামানের গোলা তিমির ওপর নিক্ষেপ করা হয়। বল্লম তার দেহে 
face পড়লে ছোট বিস্ফোরণ ঘটে । তাতে তিমি অনেকটা কাব হয়ে যায় । 
আহত fein কিছুক্ষণ ছন্টাছটি করে কিন্তু বল্লমের সঙ্গে যুক্ত দাড়তে আটক 
থাকার দরুণ ফসকে পালাতে পারে না, তবে জাহাজ টেনে নিয়ে যায় অনেকদুর 
পর্যন্ত । দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে গলি করা হয় | 

স্পীডবোট বা ছোট স্টিমারে বিরাট 'তাঁম তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় AT! 
শিকার করার জনা দ্রুতগামী স্টিমার এবং সন্ধান করার জন্য হেলিকপটার বা 
বিমান ছাড়া তাম সংগ্রহ করার জন্য থাকে কারখানা ধরণের বড় জাহাজ যার 
খোলের মধ্যে fein ঢুকিয়ে নেওয়া যায় এবং জাহাজের ডেকে তিমির চামড়া « 
খুলে রাবার (blubber) বা পুর bia SA তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে | 


নিহত fois যাতে জলে ডুবে না যায় সেজন্য ফুটবল পাম্প করার মত তিমির 
ফুসফুসের মধ্যে হাওয়া ঢূকরে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ভেসে 
থাকলেই ত হবে না ; বাতাসে, স্রোতের টানে এঁদক-ওঁদক চলে যেতে পারে 1 
তাই দূর থেকে যাতে নজরে পড়ে সেজন্য একটা নিশান তিমির পিঠে পুতে রাখা 
হয়। রান্রি হয়ে গেলে, কুয়াশা থাকলে নিশান চোখে নাও পড়তে পারে, আবার 
ঝড়বাতাসে িশানের ATG ভেঙেও যেতে পারে ৷ তাই ভাসমান 'তাঁমর সঙ্গে 
আলোর বয়া (১০০১) লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে । আজকাল আরও উন্নত 
উপায় খাটানো হয় । তাঁমির দেহের সঙ্গে এমন এক ইলেকট্রানক যন্ত্র লাগিয়ে 
দেওয়া হয় যা সংকেত পাঠিয়ে কারখানা জাহাজের লোকেদের জানিয়ে দেয় ওটি 
কোথায় রয়েছে | 

মের্‌ অঞ্চলের শীতল জলে তিমির সংখ্যা বেশি, বিশেষ করে দাঁক্ষণমের; 
অঞ্চলে । সেখানে 'তাঁম ধরে চাঁব বের করে নেবার জন্য কারখানা-জাহাজ নিয়ে 
যাওয়া হয়। এক একখানা কারখানা জাহাজের সঙ্গে থাকে ছোট ছোট দ্রুতগামী 
হাপ্ন-কামানওয়ালা 'তাম ধরা জাহাজ । তিমির সন্ধানে আজকাল যে 
হোঁলকপটার ব্যবহার করা হয়, তা সাগরের ওপর চক্কোর দিয়ে ঘুরে ঘরে তিমি 
দেখতে পেলে বেতারে শিকারী জাহাজকে জানিয়ে দেয় । শিকারারা ছুটে 
আসে 'নাদষ্ট জায়গায় ॥ MA; তাই নয়, জলের মধ্যে এক রকম বন্দ নামিয়ে 
দিয়ে এমন শব্দতরঙ্গ ছাড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে তামরা ভয় পেয়ে ছুটাছুটি 
করে এবং তার ফলে হয়রান হয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে জলের ওপরে ভেসে 
ওঠে। তিমির নিশ্বাস মানেই জলকণার ফোয়ারা, সহজেই যা মান ষের চোখে 
পড়ে । 
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্* তিমির নিশ্বাস 


মাছ ফুলকো কানকোর সাহায্যে জলের ভিতর থেকে অক্সিজেন নিতে পারে” 
তাই নিশ্বাস ফেলার জন্যে তাদের জলের ওপর ভেসে উঠতে হয় না। হাঙ্গরও 
এমান করে আঁক্সজেন পায় কিন্তু তার ফুলকোর মধ্যে জল চালিয়ে দেবার জন্য 
কানকোর মত অংশ না থাকায় তাকে ফুলকোর ওপর য়ে জল প্রবাহিত করার 
জন্য অবিরত চলাফেরা করতে হয় | ভু তিমির নিশ্বাস নেবার যন্ত্র সম্পূর্ণ 
আলাদা রকমের | তিমির নাকের ফুটো তার মাথার ওপর | একবারে অনেকখানি 
বাতাস টেনে নিয়ে fein ডুবে শিকার ধরে । জলের নিচে থাকতে পারে 
একটানা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত । কখনো কখনো দেখা গেছে স্পার্মীতাম একবার 
ডুব দিয়ে ২ ঘণ্টা জলের নিচে থাকতে পারে | তার মাথার ওপরকার নাকের 
Fa মাংসপেশী দিয়ে এমনভাবে আটকানো যে, তাতে জল ঢোকার কোন উপায়, 
নেই ৷ জলের ওপর ভেসে উঠে অনেকক্ষণকার বদ্ধ গরম নিশ্বাস যখন বেগে ছেড়ে 
দেয়, তখন এ বাতাস ওপরের দিকে SRP করে ওঠে । বাইরের ঠাণ্ডা 
বাতাসের সংস্পর্শে এসে গরম নিশ্বাস কুয়াশার মত ছোট ছোট জলকণায় পরিণত 
হয় । মনে হয় জলের ফোয়ারা । ওঁ জলকণার ওপর সূর্যাকরণ পড়ে রামধনদর 
AIG করে | 


মাছ কিন্ত মনে হয় না 
» উড়ুক্কু মাছ ( Exocoetus volitans ) 


হঠাৎ দেখা গেল সমুদ্রের ঢেউ-এর ভিতর থেকে এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে 
উঠল, তাদের ডানায় শব্দ নেই, WSS নেই গান৷ পাঁখ মনে হলেও এরা পাখি 
নয়, Sues মাছ ( Flying fish ) 1 এদের সামনের পাখনা wie দীর্ঘ হয়ে 
ডানার মত হয়েছে । জলের মধ্যে চলার সময় তা দাঁড়ের কাজ করে | আত্মরক্ষার 
তাগিদে শন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছুটে চলতে চলতে এরা অকস্মাৎ 
জল থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে একশো গজ পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে চলতে পারে । 
ডানা এদের পাখির ডানার মত কাজ করে না, বরং বলা যায় প্যারাসট । বেগে 
শূন্যে উঠে পাখনা-ডানা ছাড়ি দিয়ে গ্রাইড ক'রে চলে, আবার রুপ ক'রে জলে 
নেমে পড়ে । উড়ুক্; মাছের প্রধান শত্রু; তরোয়াল মাছ । এদের তাঁৱগাঁততে 
আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য GHA ALA উঠে ধাওয়াকারাকে ধে'াকা দেয় | 

Bypass ঝাঁক ধরে চলে । জলের মধ্যে এদের রঙ. দেখতে সবুজাভ-নীল. b 
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ডোনা-পাখনা হালকা বেগুন | তারা যখন শূন্যে উড়ে ওঠে, রঙ দেখা যায় অন্যে 
রকম । তখন তাদের দেখতে কালচে নীল, ডানা সোনাি-হলুদ, গায়ের আঁশ 


Bue, মাছ ৬ ইঞ্চি 


স্যাঁকরণে রূপার মত চিক চিক WAL সাগরপ্রাণীদের STARS চলেছে 
সদাই ৷ জলের মধ্যে থাকার সময় উড়ুক্দের ভাড়া করে ফেরে বড় মাছ, স্কুইড, 
তরোয়ালমাছ প্রভাত ; শূন্যে উড়ে উঠলে ওদের ধরার জনা AMAL haw পাখিদের 
মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। 


% সান-ফস ( Sun fiish, Mola ) 


কোন প্রাণীর যাঁদ সারা দেহ বাদ দিয়ে কেবল মাথাটি চলাফেরা করে বেড়ায়, 
দেখতে কেমন হবে? পৌরাণিক কাহিনীতে আছে দৈত্য রাহ; AIP অমৃত খেতে 
শুরু করলে দেবতারা STS হয়ে পড়েন। সর্বনাশ! দৈত্য তাহলে তো অমর 
হবে, তখন তার দাপটে দেবতাদের কী উপায় হবে ? ভগবান বিষ সুদর্শন OF 
দিয়ে TGA মাথা কেটে ফেললেন । অমৃত তখনও পেটে পেশছায়ান॥। তাই 
কেবল মাথাটি অমর হয়ে রইল ৷ AEA সান-ফস কতকটা এই মাথাসবর্বি 
রাহূর মত। ১২1১৪ ফুট উচু, ১২1১৪ ফুট A, নীলাভ সবুজ রঙ। 
কানুকোর পাশে ছোট পাখনা, একট বড় পাখনা, পতাকার মত [পিঠের ওপর দাঁড় 
করানো, ঠিক তার সোজা আর একটি এ রকম বড় পাখনা জলের মধ্যে হালের মত 
নিচের দিকে নামানো | চেহারা দেখে মনে হবে, কোন দৈত্যকার মাছের মনুড়োটা 
কেটে তার সঙ্গে সামান্য কয়েকখণ্ড লেজ পাখনা জ:ড়ে জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
সোজা হয়ে ধারে ধাঁরে চলে | ওজন এক টনের বেশি কিন্তু মানদ্ষের পক্ষে এ মাছ 
অখাদ্য | কারণ, চামড়ার নিচে RIO ইসি পুর কার্টলেজ (কোমল আস্ছি ) দিয়ে 
গাঁঠত ৷ কিছাঁদন আগে আমোরকার উপকূলে এক লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগোঁছল 
এক সান-ফসের | সোঁটর উচ্চতা ছিল ১৪ ফুট ৷ 
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সান-ফিস ( sun fish ) ১২-১৪ ফুট 


%* সাগর-অ*্ব ( Sea horse Hippocampus erectus ) 


সাগর ঘোড়া কোন চতুষ্পদ প্রাণী নয়, সমুদ্রের পাইপ-ফস, দেখতে অদ্ভুদ । 
মুখটা দেখে মনে হবে, ঘোড়ার বাচ্চা । সবঙ্গি শন্ত বর্মখোলসে ঢাকা, যেন 
TIAL নাইটদের যুদ্ধের ঘোড়া । আসলে ঘোড়ামুখো মাছ । সাগর-ঘোড়া 
১ ইণ্ডি থেকে ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় । লম্বা টিউবের মত মুখ, তার প্রান্তের 
গড়ন খাদ্য চুষে নেবার জন্য কাঁচের ড্রপারের TO এরা নিরীহ প্রাণী । Fe 
চিংড়ি বা অন্য মিহি জীব ও পদার্থ এদের খাদ্য । গা দুলিয়ে দুলিয়ে জলের 
মধ্যে চলে । কখনো সোজা দাঁড়য়ে পিঠের ওপরকার ছোট পাখনা নেড়ে 
চলাফেরা FH 1 মাথা খাড়া রেখে যেমন চলে, শীর্ধযাসন করার মত মাথা 
সোজা নিচের দিকে রেখেও চলতে এদের কোন অসুবিধা নেই। অনেক সময় 
দেখা যায়, আট-দশটা ঘোড়ামুখো মাছ একসঙ্গে লেজ জড়াজাঁড় ক'রে সবাই 
একসঙ্গে ভেসে রয়েছে । ওদের মধ্যে এমন প্রণীত যে, সব সময়েই দল ধরে লেজ 
ধরাধার করে থাকতে ভালবাসে | 

ATA ঘোড়ার পেটের ওপর আছে একটা থলের মত পকেট । স্ব্রী-মাছ তার 
ডিম এ পকেটের মধ্যে রেখে দিলে পুরুষ সেগুলো বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত 
বয়ে নিয়ে বেড়ায় । ডিম ফুটলেও বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে বাবার আশ্রয় ছেড়ে চলে 
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যায় না। একটু বড় এবং AS সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তারা থাঁলর মধ্যে চুপ করে 
বসে থাকে । তারপর গায়ে জোর হলে বাচ্চারা আরামের কুঠার থেকে বেরিয়ে 
নিজেরা চলাফেলা করে কিন্তু পিতার দৃষ্টির বাইরে বেশীদুর যায় না। এরা 


সাগর-অম্ব ( Sea horse-Hippocampus erectus ) 


রীতিমত ভীতু, অন্য কোন কিছ; দেখে ভয় পেলে 'তিডাবড়'করতে করতে এসে 
বাপের পকেটে আশ্রয় নেয় ঠিক ক্যাঙ্গারুশাবক যেমন ভয়ের AR, দেখলে ছুটে 
এসে তার মায়ের পেটের নিচে থাঁলতে afer মুখ বের করে চেয়ে থাকে | 

সাগর-ঘোড়া উষ্ণ সাগর-অঞ্চলের বান্দা ৷ এদের প্রায় ৫০ প্রজাতি, আকারেও 
কমবোঁশ আছে । এক-দুই Bho থেকে প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সাগর- 
ঘোড়ার দেহ স্থূল, মনে হবে শ্ুকুনো করে রাখা বিচির বস্তু (01290 ) | 
অনেক সময় এদের কাচের মাছঘরে ( aquarium ) রাখা হয় । এই অন্ভূতদর্শন 
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শান্ত প্রাণী শিল্পীর TiS আকর্ষণ করেছে । চিত্রে ভাচ্কর্ষে এদের অঙ্গগঠনের 
রুপায়ণ দেখা যায় । 

* বহুরূপী মাছ ( Flat fish-Bothus lunatus ) 


জগতে [চিত্র রকমের প্রাণী, বিচিত্র রকম তাদের খাদ্যসংগ্রহ ও জীবনধারণের 
পদ্ধাত। খাবার যোগাড় করার ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকেরই এমন কছ: ক্ষমতা 
আছে যা দিয়ে তারা অত্যাবশ্যক কাজটি সমাধা করে | বৃহৎ প্রাণীদের আছে 
গায়ের জোর, দাঁতের জোর ; কতকের আছে AlAs কৌশল, কতক আশ্রয় 


বহুরূপী মাছ ( Flat-fish ) 


নিয়েছে ছদ্মবেশের । এ ছদ্মবেশ এমন যে, শত্রুরা তাদের চিনতে পারে না, 
কাজেই তারা নিরাপদ ; যারা খাদ্য, তারাও চিনতে পারে না, কাজেই আপনা 
থেকেই মুখের কাছে আসে | এইরূপ ASA ছদ্মবেশ ধরে এক জায়গায় 
শুয়ে থেকেই খাদ্য পাওয়ার যে কৌশল আয়ত্ত করেছে, ফ্ল্যাটাফস তাতে দারুণ 
মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছে | 

যাবতীয় মাছের মধ্যে ফ্ল্যাটাফিসের অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হ'ল এর চোখ | দা চোখই 
একপাশে, কোন প্রজাতির ডানপাশে, কোন প্রজাতির বাঁ পাশে । জন্ম থেকেই 
কিন্তু চোখ এক দিকে থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে চোখ একপাশ থেকে মাথার 
অন্য পাশে ঘুরে যেতে থাকে । ডিম ফুটে ক্ল্যাটীফসের জন্ম হয় সমুদ্রের ওপর- 
স্তরে | তখন এর চেহারা অনেকটা ব্যাঙাচির মত, দুপাশেই চোখ ৷ ক্রমে যত 
বড় হতে থাকে এর চোখ সরতে থাকে, মাছ ততই কাৎ হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয় । 
অবশেষে Helo চোখই যখন মাথার একপাশে এসে CATS তখন এ সমুদ্রের তলায় 
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মাটি পাথরের মধ্যে নিজের শয়ন স্থানটি ঠিক ক'রে নেয় | সেই স্থান দেখে নিয়ে 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজদেহের রঙ ও নকশায় এমন পাঁরবর্তন ঘটায় যে, 
সেখানে যে একটি জীবন্ত প্রাণী শুয়ে রয়েছে তা বোঝবার জো থাকে না। 


ক্্যাটীফসকে কাচের মাছঘরে 'বাভন্ন নকশা-প্যাটানের মেঝেতে রেখে পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে, স্থানটি দেখে নিয়ে কয়েক মানিটের মধ্যেই নিজের দেহেও তেমনি 
প্যাটাণ ফুটিয়ে তোলে । চোখ একপাশে থাকলেও দেখার অস্মবিধে হয় AT! 
চোখ কিছুটা উচু থাকার ফলে তা ঘডরিয়ে সে এঁদক-ওাঁদক দেখতে পায়, দুই: 
চোখ 'দিয়ে একই সঙ্গে দূইদিকেও দৃষ্টিপাত করতে পারে । এর যে দিকটা 
মাটির ওপর থাকে, তার রঙ ফ্যাকাশে সাদা | 


শামুক, ঝিনুক, ছোট মাছ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী এদের খাদ্য । এদের অবস্থান 
বুঝতে না পেরে ছোট প্রাণীরা মুখের কাছে এসে পড়লে সদা-সজাগ চোখ দুটির 
লক্ষ্য ও মুখের কাঁচিকল থেকে তারা রেহাই পায় না। বোঁশর ভাগ ক্ষ্যাটাফস 
আকারে একফুট লম্বা হয় ; আটলাণ্টিকের একজাতের ফ্ল্যাটাফস ১০ ফুট পর্যন্ত 
লম্বা ও ওজনে ৫০০ পাউণ্ডের বেশি হয়ে থাকে | 


* দীপালিকা মাছ 


গভীর ANCE যেখানে সূর্ধাকরণ পৌঁছায় না, সেখানে নেমে গেলে চোখে পড়বে 
চলমান দীপালকার আলো ৷ এগুলো পৃথক করে কেউ ভ্বালায়নি, মাছের গা 
থেকে বিচ্ছ্যারত ফসফরাস আলো, উত্তাপবিহীন কিন্তু দুর থেকেও চোখে 
“ACD | 4 
দাপাবলীর সন্ধায় আমরা যেমন আলোকমালায় বাড়ি সাজাই মাছেদের আলো 
বিশেষ উৎসব পালনের জন্য নয়, প্রতিদিনকার ভোজন উৎসব পালনের জন্য ৷ 
আলো দেখে ছোট মাছ কাছে এলে খাদ্যবস্ত্যাট মুখের কাছেই পাওয়া গেল । 


পাঁথবীর 'বাভন্ন স্থানে যেমন পাঁরবেশে যে প্রাণী রয়েছে, তারা সেম্থানের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য ক'রে নিয়েছে, তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গের বৈচিত্র বিচিত্র পারবেশের চাহিদা 
মেটাতেই গাঁঠত হয়েছে | সমগ্র জীবজগতে যে একটা অব্যন্ত অদ্য শান্ত নিরন্তর 
FAAS রয়েছে তাতে কোন সংশয় নেই | আমরা বলি, প্রকাতি প্রাণীকে জীবন- 
ধারণে সক্ষম করার জন্য তার অঙ্গ-উপাঙ্গের পারবর্তন ঘটায়, আত্মরক্ষার জন্য 
নানা কৌশল গ্রহণ করায়, খাদ্যসংগ্রহের জন্য নানা হাতিয়ারে সাঁজ্জত করে ॥ 
বংশবিস্তারের মাধ্যমে প্রজাতিকে ‘অমরত্ব দিতে এর যত্নের অন্ত নেই তার। 
বস্ময়কর প্রাণের এই সম্প্রসারণের প্রয়াস | 
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দীপালকা মাছ 


* গভীর সমুদ্রের ছিপ-শিকারী মাছ (Deep sea Angler fish, Linophryne’ 
algibarbata ) 


সমুদ্রের গভীরে সূর্যালোক 'বিহান চিরতমসার রাজ্যে ২২৫০ ফুট বা তারও বেশি 
নিচে যেসব মাছ বাস করে, তারা নিজদেহে আলো জ্বালানোর কৌশল আয়ন্ত” 
করেছে। তাদের দেহ এমন কোষ দিয়ে গঠিত হয়েছে যা কিনা উজ্জ্বল আলো 
উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থ AIG করতে পারে। অপর কতক মাছ তাদের 
বিশেষ অঙ্গে আলোক প্রদায়ী ব্যাক্‌টিরিয়া বহন করে । এগুলির ওপর ত্বকের 
ঢাকনি থাকে । মাছ ইচ্ছামত একবার ঢাকাঁন খোলে, তখন আলো দেখা 
যায়, আর ত্বক-পদ টেনে নামিয়ে দিলেই আলো অদৃশ্য হর । চোখের: 
পাতার পলক ফেলার মত মাছ আলো আধারি ‘চোখ মিট মিট করতে পারে 
আলোর সংকেত মাছেদের স্বগোষ্ঠীর সঙ্গে বাতা বিনিময় বা মিলনের জন্য 
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আহ্বান প্রচারে ব্যবহার হওয়া সম্ভব | খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এই আলো. 
বড়শির টোপের কাজ করে । কয়েক প্রজাতির মাছের পিঠের পাখনা দীর্ঘ হয়ে 
মাথার ওপর পর্যন্ত যায়, রাস্তার আলো দেবার বাতিখঠটর ( light post ), মত 
সামনের দিকে গিয়ে ঝুলে থাকে | এর এক প্রান্তে উজ্জ্বল সবুজ আলোর TES | 
মাছটি এই fae মশাল নিয়ে ধাঁরে ধাঁরে চলাফেরা করে, এর রোশ্‌নাই দেখানোই 
যেন উদ্দেশ্য । কিন্তু আসল মতলব অন্য রকম ॥ এই আলো দেখতে, তারিফ" 
করতে ছোটরা আসে । আলোর মালিক তখন তার বিরাট ফাঁক-করা মুখখানা 
বন্ধ করে দিয়ে ঢোক গিললেই খাদ্য পেটের অন্ধকার পুরীতে চলে গেল । 
আলোর দর্শনার্থীর অন্ধকুপ নির্বাসন, সেখান থেকে তাকে আর ফিরে আসতে 
হবে না। 


গভীর সমদদ্রেরপছপ-শিকারী,মাছ 


* গভীর সমুদ্রের জীবন 

সমদ্রজলের স্তর অনুসারে প্রাণীদের জীবন; যাত্রার তারতম্য ঘটে। সূর্যের সঙ্গে 
জাঁবনমান্রেরই স্রম্টা-সৃষ্টি সম্পর্ক । প্রাণীদের খাদ্য উৎপাদনের প্রধান উৎস 

সূযণীকরণ। সমুদ্রের ওপর স্তরে এই খাদের প্রাচুর্য | তাই বহুবিধ জীবের 

লাঁলাক্ষেত্র এট । ওপর-নিচ স্রোতের কল্যাণে প্রাণীদের খাদ্যবস্তু, ওপর-স্তর 

থেকে নিচের জল-স্তরেও চলে যায় । তাই সকল স্তরেই জীবন সম্ভবপর হয়েছে! 

তবে জলের ওপর, মধ্য ও নীচের স্তরে আলো ও জলের চাপের পার্থক্যের জন্য 

প্রাণীদের দৈহিক গঠনে পাঁরবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। 

FLEA ১০০ ফ্যাদম নিচের মাছেদের দেহের পাঁরবর্তন চোখে পড়ার 

মত। নিচের জলগ্তরের জীবদের তিনটি বিষয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়_ 

এক, জলের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে চলাফেরার ক্ষমতা চাই । প্রকৃতি কৌশলে এই 

ব্যবস্থা করে দিয়েছেন | গভীর ANAT মাছেদের দেহ জলের পক্ষে এমন: 
প্রবেশ্য (Permeable) যে, জলের চাপ তাদের ওপর বিশেষ পড়ে নাঃ. 
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স্বাভাবিক ভাবেই তারা 'িচরণ করে । HAART অভাবে জল অত্যন্ত 
শীতল । এখানকার বাসিন্দারা এরুপ শীতলতায় অভ্যস্ত । এই শীতল পাঁরবেশ 
একভাবে তাদের রক্ষকরুপে কাজ করে । উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ স্তরের প্রাণীরা 
শীতল স্তরে যায় না, কাজেই গভীর স্তরের প্রাণী আক্রমণকারীর হাত এড়িয়ে 
চলার সুযোগ পেয়েছে । জলের সকল স্তরে চলাচলের বাধা না থাকলে 
নিচের প্রাণীরা ওপরের শত্রুদের আক্রমণের শিকার হত 1 তিন-__অন্ধকারে চলা- 
ফেরার অভ্যাস ৷ অন্ধকারে সঙ্গীদের সঙ্গলাভ ও খাদ্যসংগ্রহের জন্য শন্র:-মিত্ 
চেনা দরকার, এজন্য আলো চাই ৷ মাছেদের নিজ দেহে ফসফরাস-আলো 
উৎপন্ন হওয়ায় অন্ধকারের অস্ম্াবধা দুর হয়েছে । কতক মাহ মাথার ওপর 
ও মুখের নিচে আলোর গঢ়চ্ছ ঝুলিয়ে দিয়ে ধাঁরে ধাঁরে চলাফেরা করে, মনে হয় 
আঁধার রাতে কোন লোক Git লণ্ঠন হাতে হারানো জানস খুজে খনজে 
বেড়াচ্ছে | 

* সমুদ্রের সাপ 


সাপের প্রাত মানুষের স্বাভাঁবক ভাঁতি আছে । বিষধর হোক বা না হোক, 


সমুদ্রের সাপ 


হঠাৎ সাপের সামনে পড়লে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে মানুষ পাঁছয়ে আসার 
আবেগ বোধ করে। তার আকৃতি, অদ্ভূতভাবে এ'কেবেকে চলা এবং তার 
Reese 00 সাধারণের মনে 'বিরূপতা 
AIG করেছে। 
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ডাঙার মত সাগরেও সাপ স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে । তবে মাছের মত পাখনা 
বা জলের ভিতর থেকে অক্সিজেন ছে'কে নেবার জন্য কানকোর ব্যবস্থা নেই । 
স্থলে যেমন এ'কেবে'কে চলে, জলেও সাপের গাঁত তেমনি । তার চলায় বেগ 
আনার জন্য লেজের আগার 'দিকটা চ্যাপ্টা বৈঠার মত হয়েছে যার ফলে সে 
দ্রুত এগোতে পিছোতে পারে । তাছাড়া গায়ের আঁশ অনেকটা হালকা হওয়ায় 
শরার হয়েছে মসৃণ ৷ শ্বাস নেবার জন্য সাপকে জলের ওপরে উঠতে হর 
কিন্তু একটিমান্র ফুসফুস প্রায় সারা দেহের সমান দীর্ঘ, তাই একবার শ্বাস নিয়ে 
কয়েক ঘণ্টা জলের নিচে কাটিয়ে দিতে পারে । নিশ্বাস ফেলার জন্য যখন সাপ 
ওপরে ওঠে তখন তার দেহ সবখানি না জাগালেও চলে । সাপের নাকের 
ফুটো তার মাথা ওপর ৷ তাই MMS জলের ওপর বাতাস নিয়েই 
আবার ডুব | 

সাম্যাদ্রক সাপের বৈশিষ্ট্য হল এদের সব প্রজাতি বিষধর এবং এদের বিষ 
স্থলের রাজগোখরার (king cobra) বিষের চেয়ে ২ থেকে ৫০ গুণ বেশি 
তীব্র। তবে এরা ভূমিবাসী বিষধর সাপের মত অতখানি আকুমণমখী নয় 
এবং সহসা কামড়াতে চায় না। এদের বিষথাঁল সামনের দাঁত থেকে অনেকটা 
পিছন দিকে এবং দাঁতও ছোট ও SHA! তাই বিষের উগ্রতা থাকা সত্বেও 
কখনো কখনো এর দংশন মারাত্মক হয় না। কিন্তু মানুষের দেহে বিষ 
প্রবেশ করলে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য | কেউটে সাপের মত এদের বিষ দ্রুত 
কার্যকরী নয়, বিষক্রিয়া হতে ২০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে । 
কোন প্রকারে এদের আঘাত করায় জেলেরাই এদের দংশনে প্রাণ দেয় বেশি । 
সমুদ্রের উপর তল থেকে GOO ফুট গভার পর্যন্ত সাপেরা খাবার সন্ধানে 
বিচরণ করে । কতক সাগরজলের ওপর শুকনো কাঠের AS অসাড়ে ভেসে 
চলে; তখন কিন্তু ঘুমাচ্ছে না, খাদাপ্রাণী ধরার কৌশল প্রয়োগ করছে।; 
ভাসমান কাঠের খণ্ড মনে করে কাছে ছোট মাছ আসে, Fd’ তখন অল্প 
সময়ের জন্য জীবন্ত হয়ে ভোজন সমাধা করে নেয় । আবার ভেসে চলার 
অভিনয় | 


* আন্তজাতিক সীমানা 


সাম্‌াঁদুক সাপেদের একাটি বিশেষ ব্যাপার বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও বিস্ময় 
হয়ে আছে ! ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়া আটলাণ্টিক, ভূমধ্য- 
সাগর, লোহিতসাগর-_কোথাও এদের TTS নেই। পশ্চিমে পানামা খালের 
মুখে প্রশান্ত মহাসাগরে এদের দেখা মেলে, আর এদিকে আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণ 
অংশ ভারত মহাসাগরের মধ্যে এদের পাওয়া যায় কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে 
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এ সীমারেখা পার হয়ে কখনো এরা আটলান্টিকে যায় না । আটলাপ্টিকে এবং 
অন্যান্য সাগরেও তাদের বসবাসের উপযোগী অনুকুল পাঁরবেশ বিদ্যমান । তবু 
তারা সীমান্ত অতিক্রম করে না কেন, কেউ জানে না | 

সাগরের সাপ জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করে। জন্মের সময় শন্ত গুটিপাকানো বলের 
মত মনে হয়। জন্মের পর গুটির ‘পাক’ খুলে গেলে দেখা যায়, বাচ্চারা 
বাপ-মায়ের প্রায় সমান লম্বা । জন্ম হওয়া মাত্রই এরা স্বাবলম্বী, নিজেদের 
খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা-_সবাঁকছন নিজেরাই করে । সামুদ্রিক সাপ দৈর্ঘে হয় ৩ 
থেকে ৯ ফুট । 


প্রবাল উদ্যান 


ভ্যামর ওপর উদ্যান রচনায় মানুষের যত্ন ও উৎসাহের অন্ত নেই। বাহারী 
'গাছপালা, বিভিন্ন রকমের রঙিন পাতার বৃক্ষরাজি, রঙ-বেরঙের SOT, 
ও লতার কুঞ্জ, তার মাঝে জলের ফোয়ারা তৈরিতে মানুষের শিল্পীমন ও রুচির 
" প্রকাশ ঘটেছে । মোগলসম্রাটদের AAS ও উদ্যান বিন্যাস িশালতায়, 
সৌন্দর্যে আভনবন্ধে রীতহাসিক কাঁতত্বের নিদর্শন বলে স্বাকৃত | কিন্তু মানুষের 
দৃষ্টির অন্তরালে, সাগরজলের মধ্যে যে রঙ ও গঠন বৈচিত্র অপ, সুন্দর 
উদ্যান তৈরি করতে পারে তা হয়ত মানুষের কল্পনার অতাঁত ছিল। উষ্ণ 
অঞ্চলের সমদ্দ্রজলের তলায় যে মোগল উদ্যান সদ বরুণরাজার বাগান রয়েছে 
সেখানে গেলে নতুন রোমাণ্কর আঁভজ্ঞতা হবে । বর্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে 
সাগরতলে বেড়াতে যাওয়া মানুষের পক্ষে আর অসম্ভব ব্যাপার নয় | SATA 
টিউব পিঠে নিয়ে, পায়ে ব্যাঙের পায়ের মত রবারের পাতা লাগিয়ে, প্রয়োজনে 
আত্মরক্ষার জন্য জলের মধ্যে গুল চালানো যায় এমন ম্পিয়ার গান ( বল্লম- 
বন্দুক ) হাতে নিয়ে প্রবাল দ্বীপের গা ধ'রে সাগরজলের মধ্যে নেমে গেলে 
অদ্ভুত সব দৃশ্য চোখে পড়বে । 


* প্রবাল উদ্যানের রচাঁয়তা কে? 
অসম্ভব মনে হলেও সত্য, এক ইণ্চির সামান্য একটু অংশমান্ত্ যার দেহের দৈর্ঘ্য 
এমনি ক্ষুদ্র কাঁট এরা, যাদের বাল কোরাল পাঁলপ (coral polyp ) বা 


প্রবাল FIG । বহ7 সংখ্যক প্রবাল কাঁট একত্র হয়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিজেদের 
অস্থি দিয়ে মর্ম'রসৌধের মত প্রবালদ্বীপ গড়ে তুলেছে । এই কাঁটেরা চিরজীবী 
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নয় । কিছুদিন জীবন ধারণের পর তারা মরে গেলে তাদের সন্তানসন্তাত 
বংশের ধারা অব্যাহত রাখে, মৃতদের অস্থি দিয়ে গেঁথে তোলে বাসগৃহ ৷ 
সেখানে নিজেরা বাস করে, আবার তাদের অস্থি দিয়ে তাদের সন্ততরা ঘরদোর 
কিছুটা উচু করে তোলে | এ এক অদ্ভূত প্রাক্িয়া | 

'সন্ধ্সভ্যতার লযপ্তকাহিনী আবিচ্কার করার সময় জানা গেছে, PART বানে 
মহেঞ্জোদড়ো শহর প্লাবিত হলে লোকেরা তাদের বাঁড়ঘর ফেলে অন্যন্ন চলে 
যায়ান, পুরনো ভেঙে-পড়া বাঁড়র ওপরই নতুন ক'রে গৃহনির্মাণ করেছে। 
প্রবাল কাঁটেরা তেমনি নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ ফেলে দেয় না, 
নিজেদের বাসস্থানের ওপরই জমা করতে থাকে । এইভাবে তিল তিল করে 
বেড়ে উঠতে থাকে প্রবাল-ভবন । প্রবাল কাঁটদের একতা, ধৈর্য ও কর্ম কুশলতা 
মানব সমাজে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে | 

প্রবাল শিল্পীদের একটি বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ডিজাইনের বাড়ি তৈরি করা । 
কতক পাঁলপ আছে যারা কেবল তারকা আকারের প্রবাল-ভবন তোর করে, কতক 
তৈরি করে হারিণ-িং আকারের গৃহ, কেউ বা বানায় মানুষের ACTA আকারের 
ইমারত । শুধু আকার নয়, রঙ ও FAUT পার্থক্য রয়েছে | 


* প্রবাল উদ্যান কেমন জায়গায় হয়? 


aaa সবৰ্প্রবালকাঁটের বসাঁত নেই । প্রবাল-প্রাচীর নির্মাণকারা পাঁলপ্‌রা 
এমন উষ্ণ অণ্ডলের সমডদ্রেই বাস করে যেখানে জলের তাপমান্রা ৬০* ফারেনহাইটের 
কম নয় এবং ১৬’ ডিগ্রির বোঁশ না; যেখানে জল স্ফাটক স্বচ্ছ, কাদাবাল 
শুনা । যেখানে সারাক্ষণ চেউ-এর মাতামাতি, ঢেউ ওঠা ও ভেঙে পড়ার 
দরুণ জলের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে । প্রবাল প্রাচীর সাধারণত কয়েকশো ফুট 
থেকে কয়েক হাজার ফুট চওড়া হয়ে থাকে । এগুলি সাগরজলের সমতলে 
থাকে, ভাটার সময়ে জলের ওপর কিছ;টা জেগে থাকে । প্রবালদ্বাপ গঠনকারাঁ 
পাঁলপ্‌রা ৩০০ ফুটের বোশ গভারতায় বাঁচে না; জলের ওপরেও এরা বাঁচে 
না, কারণ বাঁচার জন্য খাদ্য সরবরাহকারী জল চাই | এদের পক্ষে সব চাইতে 
অন;কুল উষ্ণতা হল ৭৭” থেকে ৮৬* 'ডাগ্ ফারেনহাইট | 

প্রবালকাঁটদের সর্ববৃহৎ উপনিবেশ হল অস্ট্রোলয়ার উত্তর-পর্বে সাগরের অংগ 
যেখানে ১২৬০ মাইল wat প্রবাল প্রাচীর গড়ে উঠেছে | Great Barrier Reef 
of Australia নামে এই প্রবাল প্রাচীর-উপনিবেশ পাঁলপ্‌দের লক্ষ লক্ষ বছরের 
নিরবাচ্ছি্ন কমপ্রবাহের ফল। উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডার দক্ষিণ-পূবে 
আটলাশ্টিক মহাসাগরের মধ্যে ৬০০ মাইল দীর্ঘ প্রবাল-ভবন তৈরি হয়েছে ॥ 
যেখানে প্রবাল-প্রাচীর বিরাট বলয়ের মত গোলাকার হয়ে সাগরের অনেকখানি 
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স্থান জুড়ে জেগে ওঠে, তার মাঝে থাকে সাগরের ঢেউ-এর আন্দোলন থেকে মুক্ত 
শান্ত জলের হুদ, ভূগোলের ভাষায় যাকে বলা হর লেগুন ( Lagoon )1 
প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে নারকেলগাছ 'দিয়ে ঘেরা কাকচক্ষযনর্মল 
জলের GMAT দেবকন্যাদের ফ্রেমে-বাঁধানো আয়নার মত সুন্দর । শান্ত 
জলে সবুজ নারিকেল কুঞ্জের ছায়া পড়ে, সাদা মেঘ আকাশে ভেসে চলে, মনে হয় 
তারা যেন নীলজলে পাল তুলে ভেসে চলেছে | 

%. প্রবাল উদ্যান 

ডাঙায় পাহাড়ের গায়ে যেমন নানা আকারের ফার্ণ‘গাছ দেখা যায়, প্রবাল 
প্রাচীরের গা ধরে জলের মধ্যে নেমে যেতে তেমাঁন চোখে পড়বে বহু আকারের 
এবং বহর বর্ণের সুন্দর সব প্রবালকুঞ্জ । স্বচ্ছ ঝকঝকে কাচগলানো জলে. 
সাদা, গোলাপী, সবুজ, নীল নানা রঙের প্রবাল । তার মধ্যে বিচিত্র বর্ণে 
AAS ছোট ছোট মাছ Asi খেলার মত ছংটাছুটি করে। মনে হবে 
উদ্যানে AMR ফুলের বাহার, সেখানে নানা রঙের প্রজাপাঁতর আনন্দ” 
বিহার । 

বিভিন্ন সমুদ্রের প্রবাল উদ্যানের ফসলে পার্থক্য আছে | কতক স্থানে সাধারণ 
ধরনের প্রবাল দেখা যায়, কোন কোন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মূল্যবান প্রবাল বেশি: 
মেলে । ভ্মধ্যসাগরের প্রবাল আঁত প্রাচীনকাল থেকেই রঙ ও গড়নের জন্য 
বিখ্যাত। সবচেয়ে উত্তম প্রবাল পাওয়া যায় িউানিশিয়া ও আলাজরিয়ার 
উপকূলে । এছাড়া স্পেন, প্রোভেন্স, সার্ডনয়া, কার্সকা, সাসাল ও নেপলস 
উপসাগরেও ভাল জাতের প্রবাল মেলে | ২০০ থেকে ১০০০ ফুট গভীরতায় 
প্রবাল পাওয়া গেলেও উৎকৃষ্ট মানের প্রবাল হয় ১০০ থেকে ১৬০ ফুট 
গ্রভীরতার মধ্যে | 

ভূমধাসাগরের লাল প্রবাল TTT | অলংকারে এর ব্যবহার ব্যাপক ৷ 
রোমান শিশুরা মাদল করে প্রবাল ধারণ করত । ভারতবর্ষে“ও প্রবালের বেশ 
সমাদর | ভারত মহাসাগরে পাওয়া যায় কৃষ্ণবর্ণের প্রবাল যাকে ‘রাজ-প্রবাল' 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ রাজাদের রাজদণ্ড এই উজ্জ্বল মস্ণ কালো প্রবাল 
দিয়ে তোর হত। এছাড়া জাপানের উপকুলে পাওয়া যায় এক জাতের প্রবাল: 
যার রঙ নীলাভ AALS এবং তাতে মুক্তার মত নিটোল মসৃণতা | 

ভ্বমধ্যসাগরে যে উত্তম জাতের প্রবাল মেলে তার চাহিদা সর্বত্র । প্রবাল শিল্প 
ইটালির উপকুলবত শহরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে । প্রবাল দিয়ে নানা 
রকম ছোট ছোট মূর্তি নির্মাণের জন্য নেপলসের টোরে-ডেল-গ্রেকো শহর: 
বিখ্যাত। 


AG 


সমুদ্রে যত রকম বিস্ময়কর পদার্থ পাওয়া যায়, স্পঞ্জ তার মধ্যে একটি ৷ 
এটি ভয়ংকর নয়, নিতান্ত নিরীহ সরলতম প্রাণী | প্রাণ আছে কিন্তু চলতে পারে 
না, মুখ নেই কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে, চোখ নেই কিন্তু অনুভবে দেখে ; 
সাধারণ জীব-দেহে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে তার তেমন কিছুই নেই অথচ ব্‌দ্ধ 
আছে, বংশাঁবস্তার আছে, দেহের বর্ণে বোচন্য আছে, নানা জাতের মধ্যে আকার 
গঠনে পার্থক্য আছে | 

স্পঞ্জের বৈজ্ঞানিক নামের মধ্যেই এর স্বরূপ বলা হয়েছে । 'বিজ্ঞানীর ভাষায় 
একে বলা হয় porifera, দুটি ল্যাটিন শব্দ দিয়ে নামটি গাঠত_—porus, pore 
অর্থ faa; fero অর্থ ধারণ zat—porifera অর্থ যে প্রাণীর দেহ fanaa | 
সারা দেহ ছদ্রযুন্ত হওয়ায় তার মধ্যে জল ঢোকে! fence এমন কতক "মাহ 
স:তার মত দাঁড়া আছে সেগুলো জল টেনে নিযে শরীরের ভিতরকার জালিপথ 
দিয়ে বের করে দেয় । জলের : সঙ্গে খাদ্যবস্তু ও আক্সিজেন দেহে প্রবেশ করে | 
চাষের মাঠে কাটা নালা 'দিয়ে যেমন সেচের জল প্রবেশ করে মাঠ উর্বর 
এবং শস্য সতেজ করে; স্গঞ্জের সেচখাল' তেমান তার জীবন ধারণের 


সহায়ক | 


* স্পঞ্জ কোথায় হয় £ 


স্পঞ্জের বস্তার 'বশ্বজোড়া ৷ সব সমন, সাগর, মিঠাজলের হৃদ, নদী-_সর্বই 
এরা ছাড়িয়ে আছে ৷ যেখানে জোয়ার-ভাটা খেলে এমন অগভীর সাগর মুখ 
থেকে গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত এরা সংসার রচনা কয়েছে ৷ তবে সবচেয়ে 

পাষাণময় বা শন্ত তলভূঁম এবং প্রবাল 


অনুকুল স্থান হল সাগরের তাঁর দিয়ে 
প্রাচীরের ভিতরে শান্তজলের লেগুন | প্রায় আড়াই হাজার জাতের স্পঞ্জ পাওয়া 


গেছে। এর মধ্যে বোশর ভাগই অনুকুল স্থানের বাসিন্দা | 

স্পঞ্জ নিজ অঙ্গ শান্ততে চলতে অক্ষম হলেও অন্য প্রাণীকে আশ্রয় করে অনেক 

ক্ষেতে সচল হয়েছে৷ এর বাঁছর জন্য একটু শত্ত হম গেলেই হল 13 কতক 

সচল প্রাণী স্পঞ্জকে তার পিঠে ‘রোপণ! ক'রে নিয়ে বেশ ছন্মবেশ ধারণ করে 

এবংশন্লুর চোখে ধুলো "দিয়ে চলে-ফিরে বেড়ায়! খাদ্য হিসাবে অনা প্রাণীর কাছে 
কাজেই তার স্বাভাবিক শতুও কম | } 


স্পর্জ মোটেই আকর্ষণীয় নয়, 
বরং অন্য প্রাণীকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য. করে! এর ধরণের মন কাঁকড়া 
(Hermit crab ) শামুকের খোলসের ওপর পের একটু টুকরো বাসয়ে 
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খোলের মধ্যে আশ্রয় নেয় । স্পঞ্জ কাঁকড়ার কোন ক্ষাতি করে না, সে যখন বড় 
হয়ে কাঁকড়ার খোলস-ঘর ঢেকে ফেলে তখন কাঁকড়ার আত্মরক্ষার অতিরিন্ত বর্ম 
হয় স্পঞ্জ । স্পঞ্জও চলমান বাহন পেয়ে খাদ্য সংগ্রহের আতরিস্ত সুবিধা পায়। 
কাঁকড়া জলের মধ্যে চলাফেরা করে, তাতেই স্পঞ্জের ভোজ্যবস্তু মলে যায় | 

সব সাগরে স্পঞ্জ হলেও উষ্ণ অঞ্চলের স্পঞ্জ আকারে ও বর্ণ ALATA CHS | 
ভূমধ্যসাগর, পশ্চিম ভারতীয় সাগর, জাপান ও ফিলাপন দ্বীপপুঞ্জের কাছে 
সবচেয়ে ভাল স্পঞ্জ জন্মে ৷ 


* স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হয় কেমন করে? 


সাগর উপকূলে ২০০ ফুট গভীরতার মধ্যে স্পঞ্জ সংগ্রহের জন্য সাধারণ প্রাচীন 
পদ্ধাত চালু আছে । স্পঞ্জ শিকারারা লম্বা দন্ডের সঙ্গে দুই-তিনাটি আঁকড়ে 
লাগিয়ে হক ( hook ) তোর করে । এই স্পঞ্জ-সংগ্রাহকদের বলা হয় হূকার | 
ছোট ডিঙতে করে হুক নিয়ে এরা নির্মল স্বচ্ছ জলের তলায় স্পঞ্জের সন্ধান 
চালায় ৷ স্বচ্ছ জলে ২৫ এমন কি-৩০ ফুট পর্যন্ত নিচের জলতল দেখতে পাওয়া 
যায় ॥ স্পঞ্জ নজরে পড়লে দণ্ড নামিয়ে দিয়ে হাল্কা টানে স্পঞ্জগ্‌চ্ছ তার ভিত্তি 
মুল থেকে টেনে তুলে নেয় । জল নির্মল এবং সমূদ্র শান্ত থাকলেই তবে এ 
পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে । 

এর চেয়ে গভীর জলের স্পঞ্জ তুলতে গ্রীস, লাবিয়া ও ফালাঁপনের উপকূলে 
ডুব্যাররা খালি গায়ে জলে নামে । এরাও বোঁশ গভীরে যেতে পারে ATI 
ফ্লোরিডা ও গ্রীসের সাগরে গভীর অংশ থেকে স্পঞ্জ তোলার জন্য আজকাল 
আক্সিজেন নল মুখে লাগিয়ে শিকারীরা নৌকো থেকে জলে নেমে স্পঞ্জ তুলে 
আনে । জলের ওপর থেকে মই টানার মত এক রকম ভার যন্ত্র ( gangave ) 
নামিয়ে স্পঞ্জ তোলা যায় কিন্তু তাতে ছোট বড় নার্ধচারে সব স্পঞ্জগুচ্ছ টেনে 
পিষে ফেলার ফলে স্পঞ্জক্ষেত্রের ক্ষাত হয় । বাহামা, কিউবা, তুরস্ক এবং 
সাইকোস দ্বীপের.সাগ্নর অঞ্চলে কেবলমাত্র হুকাররাই স্পঞ্জ সংগ্রহ করে । 


* সপঞ্জের চাষ 


পঢ়ণঙ্গি প্রাণীর মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকলেও স্পঞ্জ প্রাণবান উদ্ভিদ-প্রাণী। তার 
জন্ম, ব'দ্ধি, মৃত্যু আছে । যেমন স্বাভাবিক পারবেশে তার বিকাশ ঘটে, তেমনি 
স্থানে এদের পালনক্ষেত্র তোর করা যায় না? মানুষ সে কৌশলও আয়ত্ত করেছে? 
জীবন্ত স্পঞ্জের সামান্য অংশ (২% ৪“ ১২) মাপে খুব ধারাল অন্তর দিয়ে 
কেটে পাথরখণ্ড বা সিমেন্টের তৈরি চাকাতির গায়ে সূতা দিয়ে বেঁধে জলে 
নামিয়ে দিলে গাছের ডাল থেকে ‘কলম’ করার মত স্পঞ্জের অংশ ভীত্তাঁট আঁকড়ে 
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ধারে বেড়ে উঠতে থাকে ৷ ব্যবহারযোগ্য আকারের হতে স্পঞ্জের সময় লাগে চার 
বছর ৷ এইভাবে স্পঞ্জ-উদ্যান তোর করে 'নর্দ্ট সময় অন্তর ফসল কাটার মত 
স্পঞ্জ তোলার ব্যবস্থা হয়েছে | 

স্পঞ্জ যখন সাগর থেকে তোলা হয় তখন সেগুলি জীবন্ত যাঁদও সাধারণ প্রাণীর 
মত তাদের প্রাণের লক্ষণ বোঝা যায় AT | জীবন্ত স্পঞ্জের গায়ে পাতলা রঙের 
একটা প্রলেপ থাকে, সেইটি তার সজীবতার লক্ষণ । স্পঞ্জ তুলে নিয়ে নৌকার 
ওপর কিংবা উপকূলে চৌবাচ্চায় সেগুলো কয়েকদিন ফেলে রেখে 'পচানো? হয় A 
গায়ের রঙের প্রলেপ উঠে গেলে যে কোমল অস্থি থেকে যায়, সেইটি ব্যবহার- 
যোগ্য স্পঞ্জ । পচনের পর জলে ‘জাগ’ দেওয়া পাট যেমন ছোট ছোট- 
taba মত হাতা দিয়ে পায়ে পাঁরস্কার করা হয়, স্পঞ্জও তেমান কাঠের হাতুড়ি 
দিয়ে পিটিয়ে ময়লামূক্ত নরম করা হয় । তারপর রোদে শ্কয়ে নিয়ে বিভিন্ন 
আকারে তা কেটে নানা কাজে ব্যবহারের উপযোগ! স্পঞ্জে রূপান্তারত হয় । 


sia একা সামুদ্রিক ফসল । ভূমির ওপর মানূষ যেমন বিভিন্ন পরিবেশে 
জলবায়ু ও ভূমি উর্বরা অন:সারে নানা ফসল উৎপন্ন করে, বিভিন্ন দেশের সমন 
উপকূলে Confer স্পঞ্জ উৎপাদনের অনুকুল ক্ষেত্রে এই জলজ ফসল চাষের ব্যবস্থা 
হয়েছে। এই ফসল থেকে কি পারমাণ অর্থ বিভিন্ন দেশ উপার্জন করে নিচের 
চার্ট থেকে তা বোঝা যাবে ঃ 


{বণ্বে স্পঞ্জের উৎপাদন 
উঠি | LE 


১৯৩৯ 
দেশ পারমাণ, পাউণ্ড মূল্য £ মাকিন ডলার 

শাক যুন্তরাণ্টু 8,¥8,800 ১১,৬১,৯৪৫ 
বাহামী 8,990,000 ১,২০,০০০ 
কিউবা ৩,৬০,০০০ ২,৩০,০০০ 
গ্রীস ৭০০০ ১,১০,০০০ 
ইতালি (১৯৩৮) ১,৩০,০০০ ২,১০,০০০ 
তুরস্ক 66,000 ১,৫০,০০০ 
“লিবিয়া (১৯৩৮) ৭০0,0০০ ১,২০,০০০ 
সারয়া-লেবানন (১৯৩৮): ৩,০০০ 8,600 

গ হন্ডুরাস ১,৯৬০ ২,৬৬০ 


a 


মুক্তা 


সমুদ্রের এক নাম রত্বাকর, রত্বের ভান্ডার এটি । সমুদ্র থেকে যত প্রকার জিনিস 
পাওয়া যায় TST তার মধ্যে সবাধিক মূল্যবান । সাগরে এর জন্ম কিন্তু জন্ম 
রহস্য বিস্ময়কর | প্রাণী নয়, প্রাণীদেহে এর উদ্ভব । তবে সবরকম প্রাণীর 
দেহে এর সন্ধান মিলবে না ; এক বিশেষ ধরণের জীব, কোন বিশেষ অবস্থায়, 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় একে তোর করে | শুনতে অদ্ভূত মনে হলেও এটি জৌবিক সত্য 
যে, জীবজগতের 'নিয়নপযায়ের প্রাণী শামুক Ras এই মূল্যবান পদার্থের 
জন্মদাতা | 

অতি প্রাচীনকাল থেকে AST মানুষেয় কাছে আকর্ষণীর বস্তু। কাঁ করে এর 
জন্ম হয় সে সম্বন্ধে বিভন্ন জাতির লোক ভিন্ন ভিন্ন ধারণা মনে পোষণ করত ৷: 
কতক লোক মনে করত, আকাশের FATS সাগরে নেমে পড়লে তার কণামাত 
আলোক যে ঝিনককে স্পর্শ করে, তার দেহে জন্ম নেয় এই টলটলে কোমল 
আলোক বিন্দ; | অন্যদের ধারণা ছিল, শিশরবিন্দ? ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে জমাট 
বেধে মূত্তায় পরিণত হয়েছে । স্পষ্টই বোঝা যায়, মুক্তার আলো-বিচ্ছছুরণকারী 
নয়নসখকর THY ও মনোহর গড়ন দেখে কল্পনাপ্রবণ মানুষ এই মনোরম 
বস্তুটির সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল । অবশ্য মুক্তার উৎপত্তি [কিভাবে 
হয়, আগে মানুষের অজ্ঞাত থাকলেও এখন আমাদের তা জানা | 

শামুক ঝিনুক যখন তার দেহের কোমল অংশ খোলের ভিতর থেকে বের করে 
খাদ্যের সন্ধানে চলাফেরা করে, তখন যাঁদ বালুকণা বা অন্য কোন HAS 
পদার্থ তার দেহ ও খোলার মাঝে কোথাও আটকে যায় এই জিনিসটি তার 
অদ্বাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক মানুষের চোখের মধ্যে সামান্য কোন ক্ষুদ্র 
পদার্থ পড়লে যে অবস্থা হয়, তেমনি । শামুকঁটি তখন তার ওপর দেহরসের 
প্রলেপ দিয়ে তার আঁবরত আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। ঝিনুক: 
MAT খোলার ভিতরের 'দিকটায় যে উজ্জ্বল চক্চকে পদার্থের আস্তরণ তা 
“নেকার? ( nacre) বা মনক্তা-জননী [ mother of pearl ] নামে উল্লিখিত হয় b 
এই পদার্থ স্তরে স্তরে প্রলেপ পড়ার ফলে মযুন্তার সৃষ্টি হয় । 


* বিভিন্ন আকারের মুক্তা 


TSA আকার সব সমান নয়, এক রকমও নয়। ঝিনুকের দেহের অভ্যন্তরে 
কোন: স্থানে উৎপত্তি, তার ওপর গড়ন নির্ভর করে। যাঁদ খোলার আস্তরণের 
ওপর থাকে, তবে এর তলার দিকটা চ্যাগটা হবে । এরুপ মু্তাকে বলা হয় 
“বোতাম মঢুন্তা’ [ button pearl ]; যাঁদ খোলার সঙ্গে সামান্য একটু TSS 
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মোটামুটি গোলাকার হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে “ফোস্কা মুক্তা’ [ blister 
pearl |; যেগুল খুবই ছোট এবং ঝিনুকের 'মাংসপেশীর মধ্যে উৎপন্ন, তার 
নাম বীজ মুক্তা’ [ seed pearl ] | টিসহ্যার মধ্যে বড়, গোলাকার, fae দাতি 
Te ও নিভ্কলঙক যে মস্তার সৃষ্টি হয় সেগুলি maw, আঁত উত্তম [ ‘of the 
first water’ ] এবং বহু ম্‌ল্যবান | বর্তমানে একটি, উৎকৃষ্ট মুক্তার মূল্য 
কয়েক হাজার ডলার | প্রাচীনকালে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা মাক এণ্টানর 
সম্মানে আয়োজিত ভোজন সভায় যে TST 'ভানগারে গাঁলয়ে পানীয়ের সঙ্গে 
পান করেছিলেন তার দাম ছিল দেড় লক্ষ পাউণ্ড, এখানকার THA যার দাম 
পড়বে ২৭ লক্ষ টাকার ওপর | 

প্রাচীন রোমে ম)ুন্তার বিশেষ আদর ছিল । কলঙকহীন নিটোল ser alae 
তার প্রতীক বলে গণ্য হত। রোমে কেবল বিশিষ্ট বাক্তিদেরই মডুন্তা 
ব্যবহারের অধিকার ছিল। 'প্লিনি বলেছেন, মুক্তা হল যাবতীয় সামগ্রীর মধ্যে 
মহামূল্য এবং রাজকীয় বস্তু | 


* মুক্তা সংগ্রহ 

OHS প্রাচীনকাল থেকে ভারতমহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে TST সংগ্রহের কাজ 
চলে আসছে । বর্তমান পাঁথবার অন্যান্য স্থানে_ জাপান, চীন, অস্ট্রোলয়া, 
প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মোক্সকো উপসাগর প্রভৃতি স্থানে মুক্তা আহরণের 
ব্যবস্থা আছে | সাধারণত বছরে একবার--বসন্তকাল. চার সপ্তাহের জন্য__ 
মুক্তার সন্ধানে সাগরে ডুবারদের আভযান চলে | 
মন্তাশিকারীরা gata | একি নৌকায় দুজন করে লোক থাকে তার হাতের 
ম:টি দড়ির প্রান্ত । একটি দাঁড়ির সঙ্গে ৪০ পাউণ্ড ওজনের পাথর ও একটি ঝুঁড়, 
দিতায়াট সংকেতবাহণী। একজন ডুব দিয়ে সাগরের তলায় গিয়ে শামুক বিনক 
কুঁডিয়ে রাখে । নৌকার ওপর যে দাঁড় ধরে থাকে সে সংকেত পেলেই ঝুড়ি ও 
পাথর টেনে তোলে । ভুব;র প্রায় ৬০ থেকে ৮০ সেকেন্ড জলের [নিচে থাকে | 
জাপানী ও মালরণ ভুবাররা খালি গায়ে একখণ্ড পাথর ধরে তাড়াতাঁড় নিচে 
নেমে যায় এবং কাজ শেষ করে উঠে আসে | এরূপ ক্ষেত্রে এক মিনিটের বেশি 
সময় তাদের পক্ষে জলের নিচে থাকা সম্ভব হয় না। বর্তমানে পাবার নানা, 
স্থানে আক্সিজেন-টিউব-লাগানো ডুবুরির পোষাক ব্যবহার করা হয় । এর ফলে 
ভুব্যাররা সাগরতলে অনেকক্ষণ থাকতে পারে । ডুবুরিদের সবচেয়ে মারাত্মক 
শত হাঙ্গর । বিপদ দেখা দিলে তারের সাহায্যে ওপরে খবর পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি 


উঠে আসার ব্যবস্থা করতে পারে। 
TB সংগ্রহকারী ডুব:রিদের একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছে। যে ALF ঝিনুক 
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কুৎসধ, কদাকার, অনা ক্ষুদ্র প্রাণীর. আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত, যাদের খোলার 
উপরিভাগ এবড়ো-থেবড়ো আঁচিলয্ন্ত সাধারণত সেগুলোই শ্রেষ্ঠ মুক্তার 
উৎপাদিকা | 


* মুক্তা বাছাই 


কখনো কখনো সাগর থেকে তোলার পর নৌকার মধ্যেই ঝিনুক খুলে তার মধ্যে 
মুক্তা আছে কিনা সন্ধান করা হয় । তবে সাধারণত তীরে নিয়ে বিনুকগুলো। 
চৌবাচ্চার মধ্যে কিছুদিন ফেলে রেখে পচানো হয় ; তারপর জল 'দিয়ে ভাল করে 
ধুয়ে, হাতে বা বিশেষ যন্ব্রসাহায্যে তল্নতল্ন করে খোঁজা হয় | বোশর ভাগ মুক্তার 
রঙ মাখনের মত সাদা হলেও বেগুনি ও হলুদ রঙের মুস্তাও মেলে | চিকচিকে 
কালো রঙের মুক্তা খুব মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় । সবচেয়ে দামী এবং 
আকর্ষণীয় হল ভারতের গোলাপা রঙের মুদস্তা । 

আসল TSA ব্যবহার সাধারণ মানুষের সামর্থের বাইরে । মোগল সম্রাট 
দীর্ঘ মুক্তার মালা পরে সিংহাসনে বসতেন | জুলিয়াস সাজার নাক মুক্তা 
পাওয়ার আশাতে ব্রিটেন জয় করেছিলেন, রাণী এঁলজাবেথ যে পোষাক ব্যবহার 
করতেন, বহ মুক্তা Ae থাকায় তা রীতিমত শন্ত হয়ে পড়ত | 


* FST চাষ 


FAST চাষ আঙুর চাষের মত নয়, যাদের দেহে মুক্তার জন্ম হয় তাদের দিয়েই: 
মুক্তা তৈরি করানো হয়। স্বাভাবিকভাবে মুক্তা হতে গেলে দরকার দুইটি ব্যবস্থা 
_বিনুকের দেহের মধ্যে বাইরের কোন ক্ষুদ্র বস্তুর প্রবেশ ; দুই__সেই: 
বস্তুাটিকে TBA’ বা মুদ্তা-জননীর প্রলেপ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা যার ফলে. 
উজ্জবল বিকামক-করা পদাথণটর আস্ত প্রলেপ পুরু হয়ে LSTA আকার গ্রহণ 
করে। কিভাবে, কেন LSI তোর হয় তা যখন জানা গেল তখন বুদ্ধিমান, 
কৌশলী মানুষ ঝিনুককে কাজে লাগিয়ে এই মুল্যবান বস্তুটি উৎপাদনের উপায়, 
উদ্ভাবন করে। এই উদ্ভাবনের কৃতিত্ব চীনাদের । চীনের হূচাও-এর আধিবাসী, 
ইয়ে-জিন-ইয়াং ত্রয়োদশ শতকে এই gin পদ্ধতি প্রচলত করেন ৷ চীনারা, 
দেখোঁছল,শদধ সাগরে নয়, মিঠাজলের ঝিনুক দিয়েও ser তোর করানো 
যায়। ঝিনুকের মুখ খুলে তার মধ্যে একটু মাটি বা কাঠের কুঁচি ঢুকিয়ে দিয়ে: 
কিন কটিকে জলে পালন করতে থাকলে দেখা গেল তিন বছরে সেই প্রাবিষ্ট 
বস্তুটিকে ঘিরে প্রলেপে মুক্তা তোর হয়েছে । চীনাদের এইভাবে চাষ করা মতা 
প্রায় সবই হয় blister pearl, ফোস্কার মত দেখতে ; একদিকে সমতল, 


ওপরের পিঠ অর্ধ-গোলাকার ৷ এইরুপ দুটিকে একত্রে জুড়লে একটি ATR 


ST হয়। 


EE — 
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জাপানীরা পুরো গোলাকার মুক্তা চাষের পদ্ধাত আবিষ্কার করেছে Fz, 
পরাক্ষা নিরীক্ষার পর মাকমোটা ১৮৯০ সালে এই পদ্ধীতিতে সাফল্য লাভ 
করেন | একটি ক্ষুদ্র mother of pearl-aq পুতি ঝিনুকের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়ে দিলে ঝিনুকটি মুক্তা তৈরিতে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। এই ধরণের 
চাষ করা TLS একটা গুণ, এর সবটাই নেকার অথাৎ mother of pearl 
উপাদানে গঠিত | এইভাবে চাষ করা মতা স্বাভাবিক মুক্তার প্রায় কাছকাছি 
যায় কিন্তু ঝিনুকের দেওয়া প্রলেপ এত পাতলা যে কিছুদিন ব্যবহার করলে দেহের 
সংস্পর্শে থাকায় প্রলেপটি ক্ষয় হয়ে যায় এবং ভিতরের পাত কাঠামো অংশ 
বেরিয়ে পড়ে | 

জাপানীদের মুক্তা আবাদের ক্ষেত্র সম্দ্রে। এরূপ ক্ষেত্রের সংখ্যা তিনশোর 
বোঁশ। সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র আগো উপসাগর কুল থেকে ২০ সামদ্রক মাইল 
পযন্ত বিস্তৃত । 'ঝিনুকগণ্লির ভিতর পড়তে ভরে দেবার পর তাদের নিঁদন্ট 
ক্ষেত্রে জলে নামিয়ে দেওয়া হয় । চার বছর পর পর এদের তুলে 'ফসল' সংগ্রহ 
চলে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও হিসাবশীনকাশ রাঁতমত পশদপালন 
ক্ষেত্রের মত | 


* FST পরীক্ষা 


মুক্তার গঠন স্বাভাবিক কিনা এবং তার. AMMA কেমন তা AAR জন্য 
বহ:বিধ যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয় । AST আভ্যন্তরীণ মধ্য বন্দনুটি দেখার জন্য 
আছে নেকারস্কোপ ( nacrescope ) বা মুক্তা আলোক-উদ্ভাসক যার আলোক 
রশ্মিপাতে এর ভিতর দিকটার গঠন দেখতে পাওয়া যায় । অন্য একটি যন্যের 
নাম এন্ডোস্কোপ ( endoscope )॥ TSR সূতা পরানোর জন্য য়ে ফুটো 
করা হয়, এণ্ডোস্কোপ দিয়ে ফুটোর মধ্যে আলোক ফেললে তা ফুটোর গা 
থেকে aera বাইরের দিকে উঠে আসার সময় এর ভিতরকার মূলবিন্দহ থেকে 
বাইরের দিকের গঠন চোখে পড়ে । আসল মুন্তার গড়নে কেন্দ্র থেকে প্রলেপ 
পড়তে শুরু হয় ; চাষ করা মুন্তায় নেকারের প্রলেপ সমান্তরালভাবে পড়ে 
ated পুতির ওপর | ager ফুটো করা না থাকলে এক্স-রে ফটোগ্রাফ নিয়ে 
TVA ভিতরকার গঠন সঠিকভাবে জানা যায় | 

যন্ত ছাড়া একটি পরাঁক্ষা হল ম্তার মসণতা পরখ করা 
করা Tet উপারভাগ ঈষৎ খসখসে, দাঁতের ওপর আলতোভাবে 
অনুভব করা যায়। নকল মনত স্পর্শে মসূণ মনে হবে । 


॥ স্বাভাবিক এবং চাষ 
ঘষলে এটা 
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*. অনুকরণ মুক্তা 

নকল বা অনুকরণ TST প্রথম তোর হয় ফ্রান্সে ১৭ শতকে । মাছের রুপালি 
চকচকে আঁশ থেকে তরল সার ও ল্যাকার দিয়ে আরক Cold করে তার মধ্যে 
স্বচ্ছ কাচের গোল দানা বারে বারে ডুবিয়ে কাচের ওপর একটা আস্তরণ প্রলেপ 


AMA নেওয়া হয় । এইভাবে এতে ইচ্ছামত রঙের জৌলুসও আনা TA | 
দুর থেকে দেখলে একে আসল মদুস্তা বলেই মনে হবে | 


* TSA ব্যবহার 


মুক্তা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য AR অপেক্ষা নরম এবং আযাসিডে সহজে নষ্ট 
হয়। সেজন্য মুক্তার বিশেষ যত্ব আবশ্যক । মো-র (Moh) কাঠিন্য মাপক 
দৈকল অনুসারে talc=1, হীরা = 10, মুক্তা -3$--4 অথাঁং হীরা অপেক্ষা 
অনেক নরম । আলাপন, ছার বা ধাতুর মুদ্রা দিয়ে এতে আঁচড় কাটা TA! 
তাই সাধারণত AST অন্য কোন আধারে স্থাপন করে ধারণ করা হয়, যেমন 
নেরলেস আংটি, দুল প্রীতি । সূতা পাঁরয়ে মালার মত গাঁথলে নিয়মিতভাবে 
সূতা পালটানো দরকার আর TST যাতে সুতার ওপর দিয়ে হড়কে চলতে চলতে 
ফুটোর ভিতর দিকে ক্ষয়ে না যায় সেজন্য মুক্তার ঠিক দুইপাশে গি'টমত দিয়ে এর 
সচলতা বন্ধ করা দরকার । মুস্তা প্রধানত ক্যালীসয়াম কাবোনেট দিয়ে তোর ৷ 
আযাসডের সংস্পর্শে এলে এর ক্ষাঁত হয় । মানুষের গায়ের ঘামে সামান্য পাঁরমাণ 
আযাসিড থাকে | তাই ঘামেও মুত্তার ক্ষত করে । কাজেই ব্যবহারের পর TST 
TLR রাখতে হবে, সামান্য আযাসিডে রঙ নষ্ট করে, আযিডের পাঁরমাণ বেশি 
হলে AST গলে যাবে | উত্তাপে AeA ক্ষাত হয়, আবার বোঁশাঁদন অন্ধকারে 
রাখলেও এর উজ্জ্বলতা কমে যায় | 


সাগৱঃ গাভী (Sea Cow ) 


ডাঙার চেয়ে সাগরের আয়তনের পাঁরমাণ অনেক বোশ ; ডাঙার চেয়ে সমুদ্রের 
জাবের জাতি-প্রজাতি ও সংখ্যাও অনেক অনেক বোশ । ডাঙাতে যে সকল 
জীবের সঙ্গে আমাদের পাঁরচয়, HALAS সেই নামের অনেকের দেখা মেলে ॥ 
FALE আছে বাঘের মত ভয়ংকর প্রাণী হাঙ্গর, হাতির মত বিরাট প্রাণী তিমি, 
ঘোড়ার মত মুখাকাতি ALAA, গরুর মত তৃণভোজা সাগর-গাভী ॥ Sea-Cow 
বা Dngong গভীর সমুদ্রের জীব নয় ৷ উষ্ণ মণ্ডলের সাগরে উপকুলের কাছা- 
কাঁছ এদের বাস, সামীদ্রক উদ্ভদ এদের খাদ্য | 


ডাঙায় চিংকরে শোয়ান ডুগং [ সাগর-গাভী ] 


৮ থেকে ৯ ফুট লম্বা, গায়ের রঙ ধূসর | অস্ট্রৌলয়ার কাছাকাছি যাদের বাস 
তারা লম্বায় ১৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের দেহ-গড়নের বৈশিষ্ট্য, 
সামনের পাখনা-পা দুটি ছোট বৈঠার মত, লেজ অরধচন্দ্াকীত ও শন্তিশালী, 
ছোট গোল মাথা, ক্ষুদ্র চোখ ।  ওপর-নিচ লেজ-বৈঠা চালিয়ে ডুগং ধীরে 
ধারে জলের মধ্যে চলা ফেরা করে । সাগর তলের শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদ 
খাওয়ার জন্য এরা ধীরে ধাঁয়ে ডোবে | উফণরন্ত, ভ্তন/পায়া সাগর-গাভী 
একবার প্রশ্বাস নিয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিট জলের তলায় থাকতে পারে | ধীরে 
ধীরে ভেসে উঠে নিশ্বাস ফেলে আবার ডেবে । এক ক্ষেত্রের খাদ্য-উদ্ভিদ শেষ 
হলে এরা দল ধরে অন্য চারণ ভূমিতে চলে যায় । 

সাগর-গাভী রেহশালা জনন একটি করে সন্তান হয় । বকের ওপর ছোট 
দুটি স্তন । জলের ওপর ভেসে রোদ পোহানোর সময় মায়ের কোলের কাছে 
সন্তানকে দেখা যাবে, চলাফেরার সময় জননী সন্তানকে এক হাতে বকে চেপে 
রেখে দুধ খাওয়ায় । নানাদেশের রূপকথায় রূপসী সাগরকন্যার কাহিনী 
আছে যাদের দেহের ওপরের ভাগ কিশোরীর মত, নিচের অংশ মৎস্যাকৃতি। 
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গোল AN, PUT ধুসর দেহ ও পুষ্ট বক্ষদেশ দূর থেকে দেখলে মানবী বলে ভ্রম 
হওয়া স্বাভাবিক । 

লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, সলোমন ও মাশশল দ্বীপ- 
AA পর্যন্ত এদের দেখা যায় । এদের মাংস সুদ্বাদ এবং দেহে প্রচুর চার্ব। 
পূর্ণবয়স্ক ডুগং-এর শরীরে ১০ থেকে ১২ গ্যালন চার পাওয়া যায়। নিরাহ 
শ্লথগতি, ৫-১০ নিট অন্তর জলের ওপর ভে:স উঠতে বাধ্য এই প্রাণীগ্ীল 
বর্শা ও হাপুণধারী শিকারীর হাতে সহজবধ্য | 


ডলফিন 


তিমি গোষ্ঠীর ছোট শারক ডলাফন দেহ গড়নে প্রায় তিমির মতই, কেবল আকারে 
ছোট । অবশ্য ঘাতক তামদের সঙ্গেই এদের সাদশ্য বোশ ; স্পার্ম তিমি বা 
ক্রিলভোজী ছাকানি দাঁতওয়ালাদের সাথে চেহারার মিল নেই । তিমিরা সবাই 
সমুদ্রের বাসিন্দা, সাগরে পড়েছে এমন নদীতেও ডলফিন বাস করে । ভারতের 
সাগর-খাড়ি ও নদী, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন ও রায়ো-ডি-প্লাটা এবং 
চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতে এদের ঝাঁক ধরে থাকতে দেখা যায়। ডলফিন 
সাধারণত ৬ থেকে ৮ ফুট লম্বা হয় । মুখে ধারালো ছোট ছোট দাঁত, সংখ্যা, 


ডলাফন 


১৬০ থেকে ২০০ । পিঠের ওপরকার রঙ কালো, তলার দিকে সাদা । চ্যাপ্টা 
ধরণের ঠোঁট ইণি ছয়েক লম্বা । ছোট ছোট, কানের ফুটোও ছোট । মাথার 
ওপর নিশ্বাস ফেলার অর্ধচন্্রাকার ফুটো ; তাতে ভাল্ভ থাকায় জল ভিতরে 


প্রবেশ করে না । মাঝে মাঝে জলের ওপর মাথা জাগিয়ে সশব্দে নিশ্বাস ফেলে ॥' 
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স্ত্রী ডলফিন একবারে একটি বাচ্চা প্রসব করে, স্তনের দুধ খাওয়ার ৷ সন্তানের 
প্রতি মা ডলাঁফনের প্রবল আকর্ষণ | 
প্রাচীনকালের লেখক এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় ডলাঁফনদের সম্বন্ধে 
নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী পাওয়া যায় | আ্যারিস্টটল, প্লেটো এবং অন্যান্য কতক 
প্রাচীন লেখক ডলাফনদের সম্বণ্ধে বলেছেন, এরা মানুষের বন্ধ: এবং সাগরে 
জাহাজের কাছে এসে এরা নানা রকম কৌতুককর আচরণ করে । পালতোলা 
জাহাজ যত বেগেই BUF এরা তার সঙ্গে দৌড় পাল্লা দেয় ; জাহাজকে চক্রাকারে 
পরিক্রমা করে নিজেদের দৌড়সামর্থের পরিচয় দেয় | বালকদের প্রতি ডলফিনের 
বিশেষ অনুরাগ |. এমন কাহিনীও প্রচালত আছে যে পোষা ডলফিন ডাকলেই 
কাছে আসে এবং বালক. বন্ধুদের পিঠে করে স্কুলে নিয়ে যায় ও বাড়িতে দিরে 
আসে । এ কাহিনী সত্য মনে হয় এই কারণে যে, সাগরে প্লান করার সময় 
ডলাঁফনরা কাছে এসে ভাব জমায় এবং ছোটদের তাদের পিঠে ওঠে মজা করতে 
দেয় | এইভাবে ছোটদের পিঠে নিয়ে বোড়ার মত চলতে ডলাফনরা নিজেরাও যেন 
আনন্দ পায় । ডলাফনরা যে মানুষের বন্ধ কিছুদিন আগে তার বাস্তব প্রমাণ 
পাওয়া গেছে । দৈনিক Statesman ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ডলফিনদের 
সম্বন্ধে একটি অভিনব খবর প্রকাশিত হয় যা থেকে প্রাচীন লেখকদের 
পর্যবেক্ষণের সমর্থন মেলে | 
© ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখের 908655708-এর খবর 2 
Rescued by Dolphins: . Three children. were 
rescued by dolphins which hushed them adrift 
till they reached a life-boat after their ship. 
Tampomas IJ, had sunk in the Java Sea, the 
Djakarta newspaper. Berita Burean reported: 
on Monday. U.P. I. 
৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তারিখের আনন্দবাজার পন্নিকার সংবাদ ৪ 
* মহানুভব ডলাঁফন 


জাকরতা, ২, ফেব্রুয়ারি £ গত সপ্তাহে জাভাসমদ্রে জাহাজডুবিতে একদল 
ডলাঁফন তিনাঁট শিশুর জীবন রক্ষা করে । আগুন লাগার পর ট্যামপোমাস-২ 
জাহাজটি যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন ওয়ালানস (১৯) ও তার দুই ভাইকে তাদের 
বাবা সমুদ্রে ছুড়ে দেন। একদল ডলাফন, শিশুরা ডুবে যাচ্ছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের পিঠের ওপর তুলে নিয়ে জলের ওপর ভাসিয়ে একটি লাইফবোটের পাশে 
নিয়ে আসে | লাইফবোটের লোকেরা তখন শিশু তিনটিকে উপরে তুলে নেন । 
তাদের মা-বাবা কিন্তু এখন পর্যন্ত নিখোঁজ | _এ.এফ- পিং 
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ডলফিনদের কথা আমরা নানা দেশের বইতে দেখতে পাই । প্রান বলেছেন, 
ডলাঁফনরা নীলনদের উজান দিকে উঠে যায় । নীলনদের কুমির মানুষের শু ৷ 
ডলফিন তাদের সঙ্গে লড়াই করতে ছাড়ে AT! এ যেন বন্ধু হয়ে তার “ELF 
প্রীতরোধ করা ! স্প্যানিস ও পত্তুগীজ্ভাষা ধীবরদের মধো এ বিশ্বাস বদ্ধমূল 
যে, মাছ ধরার সময় তাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নরমাংসলোভা হাঙ্গরদের 
তারা আক্রমণ করে STA দেয় । সাগরে ডলফিনের দল দেখা গেলে বিপন্ন 
মানুষ, কাছেই বন্ধ আছে জেনে মনে সাহস পায়, কারণ তারা যেন নিউ টেজ্টা- 
মেণ্ট বাইবেলের ‘উত্তম স্যামারিটান? (Good Samaritan); বিপন্ন মানুষের 
সেবার জন্য তারা আপনা থেকেই এঁগয়ে আসে | সাগরের প্রাণী সবাই যখন 
চ্থলচর মানুষের শু, সাহসী ব্দাদ্ধমান ক্ষিপ্রগাত একতাবদ্ধ ডলাফন বন্ধুরা যে 
সমাদ্রচারী মানুষের কাছে প্রিয় হবে তাতে আর আর সন্দেহ কি? 

শুধ আপওকালে নয়, আনন্দের দিনেও ডলাফন প্রীতিবর্ধকের ভূমিকা গ্রহণ 
করে। উন্মুক্ত মাছঘরে, ( Outdoor aquarium ) ডলাঁফন দর্শকদের, বিশেষ 
করে শিশাকশোরদের প্রিয় সঙ্গীতে পারণত হয়েছে । হংকং, ফ্লোরিডা ও 
ক্যালিফোনি'য়ার আযাকোয়ারিয়ামে ডলাঁফনরা মানুষের ডাকে সাড়া দেয়, ছোটদের 
সঙ্গে খেলায় আমোদ পায়, তাদের মুখে লাগাম’ লাগিয়ে তা ধরে পিঠের 
ওপর দাঁড়ালে ডলফিনরা সানন্দে সওয়ার নিয়ে জলদৌড় বাইচ খেলা দেখায় । 
ডলফিনরা স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে নিজেদের মধ্যে ভাবের বিনিময় করে; 
তাছাড়া শব্দাতগ (supersonic ) বায়তরঙ্গও ALG করতে পারে । হয়ত 
ডলফিন এই সমপারসানক শব্দতরঙ্গ জলের মধ্যে উৎপাদন করে দূরে অন্য 
ডলফিনদের কাছে সংবাদ পেশীছে দিতে পারে ; কিংবা বন্ধু ডলাফনদের মারফৎ 
সাগর পাড় দিয়ে দুরে কোন বার্তা পাঠানো ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়ে 
আনাও হয়ত সম্ভব হতে পারে । ডলাঁফনের ভাষাও দৌত্যকাজে তাদের 
ব্যবহার করা সম্পর্কে গভীর গবেষণা ও পরীক্ষাশীনরীক্ষা চলেছে বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে । 


'বিজ্ঞানাভীত্তক গল্পলেখক আর্থার fa. ক্লার্ক কিশোরদের জন্য লেখা উপন্যাস 
ডলাফন আইল্যাণ্ড-এ ভলাফনদের বুদ্ধি ও বন্ধুত্বের কাঁহনী লিখেছেন | 
তাদের অযাচিত সাহায্যে কিভাবে একটি কিশোর সাগরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং- কিভাবে সে পোষা ডলাঁফনদের সাফরবোে'র 
জোয়ালে জ:ড়ে তাদের 'দিয়ে টানিয়ে সাগর পাড়ি দিয়োছল তার রোমাণ্কর 
বর্ণনা 'দিয়েছেন। বাস্তবান'র আঁভজ্ঞতা ও কল্পনার মিশ্রণে রাঁচিত কাহিনী 
ভবিষ্যতে কল্পনাবাঁজত হয়ে acacia বাস্তব ঘটনায় পারণত হবে কনা কে 
বলতে পারে? যাঁদ হয়, অনেক কাল পরে মানুষ এক নতুন কীর্তির আঁধকারাঁ 
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হবে | সেই ৮১০ হাজার বছর আগে নবপ্রস্তরষুগের মানুষ তার - স্থলভাগের 
সহবাঁসন্দা বন্য পশু পোষ মানিয়ে কতককে বন্ধ, কতককে GOT পরিণত 
করেছিল । হাতি, ঘোড়া, গরু, ছাগল, উট, গাধা, কুকুর, বিড়াল সবই যখন; 
বুনো ছিল তারা মানুষের সহায়ক ছিল না কেউই ৷ - পরে সাহস: ও ব্যাদ্ধবলে 
মানুষ তাদের আপন করে নিয়েছে, বানিয়েছে জীবনযাত্রার সহযোগী AAS 
এরপ কোন বন্ধ পাওয়া গেলে তা নিঃসন্দেহে হবে মানুষের এক উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্ব | 

* ডলাঁফন £ নতুন জগতের মানুষ ? 

কথায় বলে “মাছের মায়ের পূত্রশোক' ৷ মাছ, হাঙ্গর, সকুইড, অক্টোপাস-_ তাদের 
সন্তানদের জল-জগতে ছেড়ে দিয়ে তাদের সম্পর্ক শেষ করে কিন্তু ডলাঁফন এর 
ব্যাতরুম। ডলাফন মাছেদের মত শীতলরত্ত প্রাণী নয়, উষ্রন্ত 'এবং স্তন্যপায়ী 
জীব । এরা তিমিদের স্বগোন্র কিন্তু আকারে এবং... খাদ্যগ্রহণ কৌশলে এদের 
মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেছে | : 

জলমন্ডলের ART ডলফিন oper এক অপরূপ সৃষ্টি । এদের পারিবারিক 
জীবন আছে, সমাজ-ব্যবস্থা আছে, সমাজ জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে | এদের 
নিজেদের ভাষাও আছে । জীব বিজ্ঞানী যারা ডলফিনের জীবন ও সমাজ 

পাঁরবেশ নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের আঁভমত এই যে, ডলফিনের wis বেশ 

SPH] ; তবে মানুষ যেমন নানা সমস্যা সমাধানে বরদ্ধর প্ররোগ করতে করতে 

এর উৎকৃষ্ট সাধন করছে, ডলাঁফন তার নিজের পরিবেশেই সন্তুষ্ট রয়েছে, . অধিক 

বা প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেনি | 

পাঁথবার প্রায় সকল দেশেই শুক ও ডলফিনদের আচার-ব্যবহার” হৃদরারেগ,- 
সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার MAS আছেন অনেক বিজ্ঞানী । এর ফলে 

ডলাফনদের জীবনযান্র অনেক খবর জানা গেছে । এদের এক-একটা পরিবারে 

১০ থেকে ১২টি সদস্য থাকে | অনেকগর্ল পাঁরবার একত্র হয়ে এক বিরাট দল 

গঠন করে, যেমন সাধারণ ডলাফিন [ Common Dolphin ] নামে পরিচিত এক 

প্রজাতির [ Dolphins delphis ] দলে প্রায় দশ হাজার ডলফিন থাকে। 

‘পাইলট ডলাঁফন? [ Pilot whale ] নামে পাঁরচিত ডলাঁফনরাও কয়েক হাজার 

মলে ঝাঁক বেধে সমুদ্রে বিচরণ করে | 

ডলাঁফন শিশুর জন্ম 

জলে বাস করলেও মাছের মত কান্‌কো-ফুলকো দিয়ে জল থেকে আঁক্সজেন নিয়ে 
নিশ্বাস নেবার অঙ্গ ডলাঁফনের নেই, তাই *্বাসপ্রপ্বাসের জন্য জলের বাইরেকার, 


* দ্ষ্টব্য__অন্বেষা, ২য় বর্ষ, US ও ৮ম সংখ্যা 
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বাতাসের ওপর তার নির্ভর ৷ কিন্তু যে শিশু জলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ, বরং বলা 
যায় জলষ্ঠ হল, সে বাতাস পাবে কোথায় 2. ডলফিন প্রসূতির সাহায্যের জন্য 
একাধিক স্্রী-ডলফিন সব সময় আসন্ন প্রসবা ডলাফন-মাতার কাছে কাছে থাকে | 
প্রকৃতিও সাহায্য করে । MSS থেকে প্রসূত হওয়ার সময় প্রথমে -শাবকের 
লেজ, পরে মস্তক নির্গত হয়। ধাত্রী-মা* ডলাঁফন, যে সর্বদা কাছে কাছেই 
ছিল, সে জন্মের পর TACOS বাচ্চাকে তার নাকের ওপর তুলে নিয়ে দ্রুত 
জলের ওপরে ভেসে ওঠে ; অক্সিজেন পাওয়া গেল । শাবকের শ্বাস নিতে আর 
কোন OAT হয় না । ডলফিন মাতার স্তন তার উদরে ত্বকের মধ্যে প্রোথিত | 
সেজন্য ডলাফন শিশু মুখ ও অধর-ওষ্ঠের সাহায্যে চুষে দুধ পান করতে পারে 
‘না৷ মা তার উদরের পেশী সংকোচন করে সন্তানের মুখের মধ্যে দুধ ঢুকিয়ে 
দেয়, কতকটা মানবী-মায়ের ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ানোর মত | 
সভ্য সমাজ 
সহানুভূতি, শিষ্টাচার, সেবা, সহযোগিতা যাঁদ মানুষের সমাজে সভ্যতার 
পরিচায়ক বলে গণ্য হয়, তবে ডলফিন সমাজ নিঃসন্দেহে সভ্য । ডলফিনরা দল 
বদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় সুখী সমাজে বাস করে । সমুদ্রে খাদ্য 
“প্রচুর, তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ নেই, বাসস্থানের সমস্যা নেই, একজনকে বণ্টিত করে 
লাভবান হওয়ার কোন সুযোগ সম্ভাবনা নেই | সমস্যা হল বড় শন্রুর হাত থেকে 
আত্মরক্ষা । সেজন্য প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে একতা, সংঘবদ্ধতা, সংবাদ আদান 
প্রদান এবং উৎসাহের সেবাকাজে ব্রতী হওয়া ।  ডলফিনরা এ সব ব্যাপারেই 
সাফলোর পাঁরচয় দেয় । নিজস্ব ‘ভাষা’, বিশেষ ধরনের শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে 
তারা আদেশ নির্দেশ অনুরোধ উপদেশ প্রকাশ করে । সমাজে ছোটরা বড়দের 
উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও পালন করে । ভব্যতার একটি নিদর্শন অপরের 
কথায় বাধা দিয়ে আলোচনায় ব্যাঘাত ALG না করা । ডলফিনের ছোটরাও 
“শিক্ষা পেয়েছে যে, ‘একে যবে কথা কয়, অন্য সবে মৌন রয় । তাই তাদের 
দলের মধো হট্টগোল নেই, অবাধ্যতার সমস্যা নেই । অস/স্থকে সেবা করা, 
তার খাবার GA দেওয়া, তাকে জলের ওপর ভাসিয়ে রেখে ATE হতে 
সাহায্য করা, শত্রুকে দলবদ্ধ আক্রমণে 'বিতাঁড়ত করা-এ সবই ডলাঁফন 
সমাজের উন্নত ব্যাদ্ধ-চালিত ব্যবস্থার নিদর্শন । 
মানুষের বন্ধু 
প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ডলাঁফনকে বন্ধ বলে জানতে পেরেছে । আধ্যানক 
কালে ডলফিনের ব:দ্ধ এবং সহযোগিতার দণ্টান্ত অনেক মিলেছে । ১৯৪০ সনে 
ফ্লোরিডার উপকুলে প্লান করার সময় এক মাঁহলা জোয়ারের টানে যখন সমুদ্রে 
যাচ্ছিলেন, এক ডলফিন তাঁকে তীরে পেশছে দিয়েছিল । বিশ্বযুদ্ধের সময় 
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একটি মানি জঙ্গীবমান প্রশান্ত মহাসাগরে ভেঙে পড়লে পাঁচজন বৈমানিক 
একটি ছোট নৌকায় আশ্রয় নেয় । অকুল সমুদ্রে নৌকা fe করে তারে পেশছবে ?. 
হঠাৎ দেখা গেল একটি ডলাঁফন তাদের নৌকা ঠৈলছে "ঠেলতে ঠেলতে কয়েক 
দিনের মধ্যে তাদের এক ছোট্ট দ্বীপে পেৌছিয়ে দিল । সয়েজখালে জাহাজ 
ডুবি হওয়ায় নিমজ্জমান মাসুদ বালি নামে এক ইনাজনিয়ারকে হাঙ্গরের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করে এবং তাকে পিঠে করে নিরাপদে তারে নিয়ে আসে একদল 
ডলফিন | 

দুই দেশের পাহাড়ময় উপকুলের মাঝেকার সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে জাহাজ 
চালানোর সময় ডুবো পাহাড় থেকে নাবিকদের ভয় থাকে । কারণ ডুবো 
পাহাড়ের চূড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে জাহাজ রক্ষা পায় না। নিউজল্যাণ্ডের 
পেলোরাস সাউণ্ড [Pelorus Sound] এই রকম বিপদসংকুল সংকীর্ণ জলপথ । 
১৮৮৮ সালে এখানে অজানা বিপদের মুখে দশ্চন্তাগ্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করার সময় 
এক জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখলেন একটি ডলফিন জাহাজের ঠিক আগে আগে 
পাইলটের মত জলযানাঁটকে এপাশ ওপাশ দিয়ে ঘুরে নিয়ে যেতে চাইছে । 
ক্যাপ্টেন ডলফিনকে অনুসরণ করলেন এবং নিরাপদে প্রণালী পার হয়ে গেলেন | 
এরপর এঁ ডলাঁফনটি আরো অনেক জাহাজকে এইভাবে পথ দোঁখয়ে পেলোরাস 
সাউণ্ড আতিক্রম করতে সাহায্য করে ৷ সে SPR] শব্দতরঙ্গ জলের মধ্যে সৃষ্টি 
করে ‘সোনার’ [ sonar ] যন্ত্রের মত কোথায় ডুবো পাহাড় রয়েছে তা জেনে 
নিত এবং সেই অন;সারে পাহাড়মূক্ত পথ দেখিয়ে দিত ৷ মানুষের বন্ধ এই 
ডলাফনটি 'পেলোরাস জ্যাক’ নামে সুপারিচিত হয় ॥ কুক প্রণালীর এই পাইলট 
বন্ধুকে দেখার জন্য পাথবার নানা দেশের পর্যটকগণ এখানে সমবেত হতেন | 
১৯১২ খস্টাব্দের পর “পেলোরাস জ্যাকের” আর দেখা মেলোন । 


ৰিমোৰ] ( Remora ) 


সাগরে যেমন ভয়ংকর জীব আছে যারা গায়ের জোরে খাবার সংগ্রহ করে, তেমনি 
কু'ড়ে ও চতুর প্রাণীও আছে যারা বড়দের প্রসাদ পেরে তুষ্ট এবং মোসায়েবের 
মত থাকে তাদের পাশে পাশে, শুধ পাশে পাশে নয়, একেবারে গায়ে | মোরা 


এই ধরণের বিনাটাকটে ট্রেনের ছাদে বসে চলা যান্রীর মত বড় প্রাণীর বকে 
সওয়ার হয়ে চলার অভ্যস্ত । তার দেহের গড়ন এবং মাথার ওপরকার শোষক- 
যন্ত্র হয়েছে এই কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগা | 
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{রমোরার মাথার ওপর আছে শোষক [ sucker ] বাটি যা কোন শঙ্ত জিনিসের, 
সঙ্গে চেপে ধরলে ভ্যাকুয়াম-যন্তের মত সেঁটে ধরে । এর ফলে সেই বড় 
প্রাণীটি যখন জলের মধ্যে চলে িমোরাও থাকে তার অঙ্গসঙ্গী হয়। মাথা 
আটকানো থাকে, মুখ থাকে খোলা ; এ ভাবে লেগে থেকেই তার খাবার খেতে 
অস্মাবিধা হয় না; ইচ্ছা করলে বাঁধন খুলে ফেলতে অসুবিধা নেই | 

প্রায় ১২ প্রজাতির রিমোরা আছে, সবাই উষ্ণ ও নাতশীতোষণ অঞ্চলের 
সম্দদ্রের বাসিন্দা | Tels, শক, হাঙ্গর, Aas কচ্ছপ ও বড় মাছের 
গায়ে নিজেদের আটাকয়ে এরা তাদের সঙ্গে চলাফেরা করে। যাদের আঁতিথ্য 
গ্রহণ ক'রে এরা ঘরে বেড়ায় তাদের ভোজনকালে সাময়িকভাবে আশ্রয় ছেড়ে 
সাঁতার কেটে এরা ভুক্তাবশেষ সংগ্রহ করে । ‘আশ্রয়’ চলতে সুর করলে তারাও 
আবার সওয়ার হয়ে বসে । এদের sucking dise বা শোষকবাটর বাঁধন এমন 
ME যে, টেনে ছাড়ানো কঠিন ৷ টানলে আরো শন্ত হয়ে পড়ে, কেবল সামনের 
দিকে ঠেলা দিলে বাঁধন খুলে আসে | 

উষ্ণ মণ্ডলের কোন কোন স্থানের জেলেরা রমোরাকে মাছ ধরার কাজে লাগায় | 
এর লেজের সঙ্গে সুতা দিযে বেধে সাগরে ছেড়ে দিলে সৌঁট বড় মাছ ও কচ্ছপকে 
আশ্রয় করে ।  মৎসাঁশকারী তখন সুতা টেনে তাদের কাছে এনে জালে আটকে 
ফেলে | 

রিমোরাকে ডাঙায় হায়নার সঙ্গে তুলনা করা যায় । হায়না বাঘের কাছাকাছি 
থাকে, বাঘকে ভয় পায়, তাকে দেখলে পালায় কিন্তু তার ভোজন শেষে নিহত 
প্রাণীর যে হাড়গোড় পড়ে থাকে সেগুলো সে সাফ করে খায়। হায়নার 
সবগুলো দাঁতই মাঁড়ির দাঁতের মত চর্বণ দন্ত । তার পক্ষে প্রাণী হত্যা করা 
কাঁঠন কিন্তু মোটা HE হাড় চূর্ণ করতে কোন অসুবিধা নেই । 

{রমোরা হাঙ্গর বা অন্য বড় প্রাণীর গায়ে সে+টে চলায় তার বিপদ কম নয়। 
হাঙ্গরের গায়েই সওয়ার, কিন্তু তার মুখের সামনে পড়লে রক্ষা নেই। এ 
যেন বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ানো, নামলেই বাঘের পেটে । প্রাণের Te নিয়েও 
মোরা বড়দের সঙ্গ ছাড়ে না তবে হাঙ্গরের এই উদারতা আছে, নেহাৎ বিপন্ন 
না হলে সে আশ্রিত আঁতাঁথ রমোরাকে আক্রমণ করে AT | 


পাইঅট ATG ( Pilot Fish, Naucrates ductor ) 


চার-পাঁচ Sf থেকে ১২ Slo পর্যন্ত লম্বা, নীলাভ গায়ে পাঁচ-সাতটি গাঢ় নীল 
বা গোলাপন দাগ ; ভারি চটপটে সাহসী মাছ, জাহাজের নাবিকদের কাছে খ্মবই 
afaiss | নাম পাইলট ফিস কারণ, জাহাজ দেখলেই পাইলটদের ঝাঁক তার 


সাথে সাথে চলবে ॥ উন্দেশা জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া খাদ্য সংগ্রহ । এদের 
দেখা যাবে বড় মাছ, বিশেষ করে হাঙ্গরের নাকের ডগার কাছে । মনে হবে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চলেছে শিকারের সন্ধানে । এতে এদের লাভ আছে। লাভ হল 
প্রভুর ভোজন শেষে যা অবশিষ্ট থাকে সেই প্রসাদকাণকা । রিমোরার মত 
পাইলট িসকেও হাঙ্গর TAL ও TAFT চোখেই দেখে থাকে | 

পাইলট-ফস গভীর vata for পাড়ে । উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমদদ্রে 
ও ভূমধ্যসাগরে এদের অধিক সংখ্যার দেখা যার | 


সাগর ভালুক ( Sea Bear ] 

ডাঙার হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লঃক, সিংহ আছে । ACHE আছে? আমরা 
জানি এ নামের প্রাণী সাগরেও রয়েছে, যাদও জলে বাস করতে হর বলে 
তাদের গড়ুন ও স্বভাবে পারবর্তন ঘটেছে । সাগর ভালক বা সাগর সিংহকে 
পাঁথিবীর সব সমুদ্রে দেখা যাবে না । এদের বাসভূমি শীতল সাগর অঞ্চল । 
তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে গেলে এই অদ্ভুত আকারের জাবদের BS ও জীবনযাত্রার 
পরিচয় মিলবে | 

১০ 
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PT — 


সাগর ভালুক [ Sea Bear ] 


* বসন্ত যাপন 

উত্তরের তুষার সাগর অঞ্চল ।  একাঁদকে আমেরিকার প্রান্তদেশ অন্য কে 
সাইবোরয়া--এর মধ্যে বোরিং প্রণালী এশিয়া ও আর্মোরকা মহাদেশকে পৃথক 
করছে। এখানে আছে প্রীবলফ দ্বীপসমান্টি ঠাণ্ডা, বক্ষলতাহীন, তৃণহীন 
জন পাষাণময় ভূখণ্ড । যতদুর চোখ যায়, কেবল জনপ্রাণীবার্জ'ত পাথর 
ঢাকা ভাঁম ৷ সাগরের তরঙ্গ দিনরাত্রি তার বেলাভূমতে আছড়ে পড়ে। 
বসন্তকালেও সেখানে দেখা যায় কুয়াশার ভাসমান স্তর, শোনা যায় বায়ুর 
কাতর গোঙাঁনি আর কামান গর্জনের মত বরফস্তুপ ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড 
আওয়াজ | 

বসন্তকাল যতই এঁগয়ে চলে দ্বীপের পরিবেশে পাঁরবর্তন হতে থাকে। নির্জন 
দ্বীপ নতুন ধরণের প্রাণীদের আগমনে কলরব-মখারত হয়ে ওঠে । নবাগতরা 
সাঁতারয়ে এসে তাঁরে উঠে কোলাহল ও নিজেদের মধ্যে কলহ ও ২স্তাধাস্ততে 
স্থানটি সরগরম করে তোলে । এরা পুরুষ সাগর-ভালুক, দ্বীপের ভূমিতে 
সামায়ক আস্তানা স্থাপন করে সেখানে সংসার পাতবে । কে কোন্‌ ভাল 
জায়গাটা দখল করবে তাই নিয়ে ঠেলাঠোঁল, হুংকার কামড়াকামড়ি ৷ সাগরের 
কাছাকাছি সমতল স্থান সকলেই চার ॥ যার গায়ের জোর বোঁশ, সেই উত্তম 
স্থানটি দখলে রাখে, তবে দখল স্থায়ী রাখার জন্য তাকে সদা সতর্ক থাকতে 
হয় ॥ নতুন নতুন পুরুষ ভাল:কের দল এসে বেদখল করতে চার | সবাই 
যখন মোট।মুঁটি নিজ নিজ এলাকা নিয়ে কায়েম হয়েছে, এমন সময় আসে 
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HA CALA দল । দলে শুধুই বয়স্কা ভালুকীরা । তখন মরু হয় 
জ্রয়ম্বর__পত্রী-অপহরণের কলহ | 

বলিষ্ঠ পুরুষেরা যতগর্ীল সম্ভব স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টায় অন্য প্রতিযোগীদের 
সঙ্গে PALS HAS করে । মহিলারা বিশেষ কোন পক্ষ অবলম্বন করে না 
কিন্তু তাই বলে তাদের TOI কম হয় না | একজন হয়ত এক কন্যার ঘাড় 
কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিজের শাঁবরে এনে রেখে অন্য একটিকে ধরতে 
গেছে। ইতিমধ্যে অন্য এক প্রার্থা এসে তাকে সারিয়ে নিয়ে গেছে অন্য 
সংসারে । এইভাবে বয়েকাঁদন গৃহস্থালি পাতার সংগ্রামের পর দেখা যায়, 
বলবানেরা কেউ কেউ 61৭টি স্ত্রী দখল করে নিয়েছে, তরুণদের ভাগে কারো 
একটি, কারো কারো একটিও না | 


বয়স্ক তরুণরা যখন এই হৈ-হল্লোড়-হাঙ্গামায় লিপ্ত, 'কিশোররা দল বেধে 
দ্বীপের অন্য এক কোণায় নিজেদের মধো খেলা আর সাগরে ঝাঁপাবাঁপতে 
আনন্দে সময় কাটায় । সংসার গড়ে তোলার দিকে তাদের আগ্রহ নেই ॥ 
তাদের বয়স তখন ২ থেকে ৫1৬ বছর I 


এদিকে বয়স্ক ভাল:কদের উপনিবেশে শান্তি বিরাজ করেছে ॥ নিজেদের মধ্যে 
কলহ গর্জন নেই ; শুধু শোনা যাবে অন্য রকম শব্দ ৷ প্রতিটি মা-ভালুকীর 
একটি করে বাচ্চা হয়েছে, তাদের THES ATATT আওয়াজ । সমগ্র ANAT 
হাজার হাজার ভাল[কশিশনুর ডাক, যেন সারা দ্বীপটাই শিশুদের নাসারি। মে 
TA থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে ভালুকদের বসন্তযাপন | নভেন্বরেই দাঁপ 
ফাঁকা করে সবাই সমুদ্রে নেমে পড়ে, শিশুরাও চলে তাদের মায়েদের সঙ্গে! 
দ্বীপে আসার পর থেকে বয়স্ক পুরুষেরা একবারও জলে নামেন, কাজেই 
কয়মাস নিলা উপবাস ! কাঁ করে এত দীর্ঘাদন এরা অনাহারে থাকতে 
পারে জশববিজ্ঞানীদের কাছে তার রহস্য অন্যুদ্যাটিত | এদের দেহে মে প্রচুর 
পরিমাণে চাঁব জমা ছিল তাতেই জীবন ধারণ সম্ভব হয়েছে! তবে তারা শীর্ণ 
ও দুল হয়ে পড়ে । কিন্তু জলে নেমে প্রচুর খাদ্য ATR করার ১4, 
অন্পাদনের মধ্যেই এরা আবার হৃণ্টপডণ্ট হয়ে ওঠে । মাছ, কাটলূফিস এবং 
"RS এদের প্রধান খাদ্য । 

সাগর-ভাল;কেরা মাস পাঁচেকের জন্য ডাঙার আসে, বছরের অর্ধেকের বেশির 
ভাগ কাটে মহাসমূদ্রে, ডাঙা স্পর্শমাত্র না ক'রে ৷ অর্ধে ক-ডাঙা অর্ধেক-জলের 
| জীব, কোথায় এদের বিশ্রাম ? কোথায় নিদ্রা ? সন্তানদের নার্সিং হোম না 
হয় হল নির্জন শীতল দ্বীপ কিন্তু দেড়মাস দ:মাস বয়সের শিশুরা যখন দলের 
সঙ্গ সমূদরযাত। করল, তাদের অবস্থা কাঁ? লাগর ভান শিশুরা ইচডে 
| পাক্কা সন্তান । জন্মের পর থেকেই তারা কেবল সাঁতার শিখতে 


| 


& 
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হয়, এই যা! প্রথম প্রথম জলে নামতে ভয় পায়। মা জলে ঝাঁপ দিয়ে 
দেখার কেমন করে সাঁতার দিতে হয়। কিন্তু ভার মাথাটাকে জলের ওপর 
উঁচু ক'রে রাখা কঠিন হয়, মাথা ডুবিয়ে দিয়ে লেজের দিকের জোড়া পাতা" 
পাখনা শূন্যে তুলে চলতে চেষ্টা করে ! মা কয়েকবার ধমক দিয়ে সোজা ক'রে 
দেয় | দু"্একবার চেষ্টার পর কৌশল আয়ত্ত হয়ে গেলে ছোটরাও হয় 
চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু । জলে খাবার মেলে, জলে বিশ্রাম, ঢেউ-এর দোলায় 
চিৎ হয়ে শুয়ে ভেসে ভেসে ঘুম ৷ সাগর-ভালনুকেরা যখন সমুদ্রে থাকে, তখন 
একান্তভাবেই সমুদ্রের বাসিন্দা । জলে এদের যেমন খাদ্য আছে, তেমান শন 
আছে ॥ এদের প্রধান শত ঘাতক তাম [ Killer whale ]1 মেরু সাগরে 
এই তিমিরা নেকড়ের মত দল বে'ধে শিকার করে | ভালনকদের সাঁতার কাটতে 
দেখলে ডুব দিয়ে অতার্কতে এদের কাছে এসে উপা্থিত হয় । এরা যাঁদ ভাসমান 
বরফস্তুপের ওপর উঠে আশ্রয় নেয়, চতুর ঘাতকেরা বরফের চাঁই উলটিয়ে দিয়ে 
এদের ধ'রে ফেলে । 
রাডিয়ার্ড কিপিং ‘Jungle 7০০1০-এ সাগর-ভালমকের সন্তানদের বথা 
লিখেছেন তাদের কি সমস্যা, তাদের মা তাদের কেমন শিক্ষা দেয়, সমন 
সংসারে তাদের কেমন ক'রে চলতে হবে-_এসব কথা মা যেন ভাল ক'রে ববিয়ে’ 
দিচ্ছে । মা তার ছেলেমেয়েদের যেন ডেকে বলে-_ 
দেড় হপ্তা বয়স হবার আগে 
সাঁতার কেটো না; 
মাথা তখন তলায় যাবে 
শুন্যে যাবে পা! 
গরমকালের ঝড়ো হাওয়া 
ঘাতক তিমির দল 
এরাই কিন্তু বিপদ আনে, 
ভুললে বিষম ফল । 
জলে ঝাঁপাও, বেড়ে ওঠ 
পুষ্ট করো গা, 
সাগর তোমার বসত-ভবন 
সাগর তোমার মা । 


ফাৰ সীল ( Fur-seal ) 


VEAL চেহারা অদ্ভুত। সামনের পা দুখানা জলে দাঁড় টেনে চলার 
উপযোগ’, পিছনের পায়ের পাতা লম্বা, চ্যাপ্টা, ডাঙায় চলার পক্ষে মোটেই 
উপযুন্ত নয়। জলে সাবলীল গাঁত কিন্তু ডাঙার এদের চলতে হয় 
সামনের পায়ে ভর রেখে পিছনের পা দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে । সালদের 
পুরুষের তুলনায় স্তীর আকার ছোট | কতক পুরুষ দেখতে সিংহের মত, 
গলায় উজ্জ্বল চকচকে কেশরের মত পশম, দীর্ঘ গোঁফ, উজ্জল চোখ, ঝকঝকে 
wis | [সিংহের মত দেখতে হলেও এরা হিংস্র নয়। লম্বায় ৮৯ ফুট পর্যন্ত 
হয়। 

জীবজস্তৃপ্রোমক জেরাল্ড ভুরেল ফার-সাঁলদের দেখতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ- 
প্রান্তে তাদের উপনিবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন | The Whispering Land বইতে 


এ 
গর 
৮% i ৫৬ 


| ফার-সাঁল 
সাঁল,এবং*আরো অনেক প্রাণীর উপভোগ্য বিবরণ দিয়েছেন | ফার-সীল সন্বন্ধে 
ডুরেল লিখেছেন__ 
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যে নিচু শৈলচুড়া থেকে সালদের দেখা যাবে তার কাছাকাছি যেতেই চিৎকার, 
গজনি, ম'যা-ম'যা শব্দ, হুংকার ধ্বনি সব মিলিয়ে এমন এক অদ্ভুত 'খচুঁড় শব্দ 
সৃষ্টি করল, মনে হল যেন এক বিরাট কড়াইতে হালুয়া রান্না করা হচ্ছে। 
উপনিবেশে সাতশোর মত প্রাণী, সম্দ্রতীরে ১০1১২ টি গায়ে গায়ে লাগিয়ে টানা 
লাইনে শদুয়ে রয়েছে । এমন ঘন সন্িবিষ্ট যে, তারা যখন নড়াচড়া করে এঁদক- 
ওাঁদক যাচ্ছিল, সূযাঁলোকে তাদের সোনালি দেহ িকাঁমক করাছল, মনে হচছিন 
যেন চণ্চল মৌমাছির ate | 

বয়স্ক AAA সাঁলগণ্ীলর বিরাট দেহ প্রথমেই আমাদের wis আকর্ষণ করল। 
আমি এ পর্যন্ত যত জীব দেখোঁছ তার মধ্যে এরা সবচেয়ে গার্বত এবং অসাধারণ- 
দর্শন। আকাশের দিকে মূখ তুলে তারা বসে ছিল। তাদের লোমবহুল গলা 
পিছনে হেলে পড়েছে, ভাঁজে ভাঁজে চা“; থ্যাবড়া নাক, ফোলা-ফোলা -মুখ 
উদ্ধতভাবে শূন্যপানে তোলা । তাদের দেহের গড়ন মুষ্টিযোদ্ধার মত, কাঁধে 
স্কীত মাংসপেশী ক্রমে সুর; হয়ে পিছন দিকে চলে গেছে এবং অসমঞ্জসভাবে 
এমন একজোড়া প্রত্যঙ্গে গিয়ে শেষ হয়েছে যা নেহাৎ হাস্যকর ৷ পায়ের ABO | 
AT, লম্বা এবং জোড়া লাগানো । মনে হবে সীল যেন ডুবরর ব্যাঙের 
পায়ের মত পা নিজ অঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছে । 

ওরা যখন হাঁটছিল প্রকাণ্ড ব্যাঙ-পা দেহের দুই পাশে বেরিয়ে ছিল। চলনটা 
ছিল ভারি কৌতুককর | গায়ের রঙ চকোলেট থেকে ফ্যাকাশে বিস্কুটবর্ণ। 
স্তীরা ছিল আকারে পুরুষের চেয়ে অনেক ছোট, রঙ রূপালি মস্‌ণ কোচের 
ওপর সোনার ছোঁয়া | স্বামীরা দৈত্যসদ্‌শ, স্রীরা তন্বী প্রোমকা ; তাদের মুখ 
সুন্দর সূচালো, চোখের মণি নির্মল জলের মত টলটলে । তারা নারীরত্রের 
প্রীতমমূতি, সমন্দরী, লাবপাময়ী । তারা মনে হচ্ছিল স্বগের অপ্সরা । 

আমি স্থির করলাম, এই পাথবাঁতে যাঁদ জীব হয়ে জন্মগ্রহণের সুযোগ পাই 
আমি ফার-সল হব যাতে আমি এই রকম অপুর্ব পত্নী লাভ করতে পারি ৷! 


ছুরেল ফার-সালদের বাচ্চাকে সাঁতার শেখানর কসর লক্ষ্য করেছেন । শিশ্ন 
শিক্ষার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা, আগের যুগের পাণ্ডিতমশায়দের শিক্ষা- 
পদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেবে । এক সমরে ধারণা ছিল, চাবুক আর পথি 
দুই-ই সশব্দে ব্যবহার করতে হবে তবেই ছোটদের মনে জ্ঞানবৃক্ষ অধ্কুরিত 
হওয়ার সন্তাবনা । সাল-শিশুর সাঁতার শেখার পাঠ কিভাবে চলে তা ডুরেলের 
কথায় একটা AA সাল ছোট বাচ্চাকে ঘাড় কামড়ে ধ'রে জলের মধ্যে খানিক 
দুরে নিয়ে ২০ ফুট দুরে ছু'ড়ে দিল । বাচ্চাটি প্রথমে ডুবে গেল, খানিক পরে 
ভেসে উঠে RITA, করতে করতে কাছে আসতেই সে বাবার হাতে পড়ল 
তাকে ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড জলের নিচে ডুবিয়ে রেখে তুলতেই সে দম ফেলার 


ATE হাজারো বিস্ময় 151 


জনা হাসফাঁস করতে লাগল কিন্তু সাঁতারে ট্রোনং তাকে নিতেই হবে । আবার 
আগের মত ঘাড়ে ঝাঁকানি আর দূরে নিক্ষেপ । এই রকম চলল পনর মিনিট 
বাচ্চাটি যখন শ্রান্ত হরে মৃতপ্রায়, তখন সাঁতার শিক্ষক তাকে ডাঙার কাছে অল্প- 
জলে এনে বাঁসয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রইল । বিশ্রাম নিয়ে আবার সুর হবে 
প্র্যাকটিস । বেচারি বাচ্চা রেহাই পেলে বাঁচে কিন্তু ট্রেনার নাছোড়বান্দা ! 
অবশেষে অন্য একটি পুরুষ এর সঙ্গে লড়াই করতে এলে [শশদ-নীল জল থেকে 
পালিয়ে রেহাই পেল। 


হাতি সীল ( Elephant Seal ) 

স্থলের হাতির সঙ্গে সাগরের হাঁতি-সীলের দৌহক সাদ্‌শা কিছ নেই | হাতি 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে এদের বিশাল GT জন্য ৷ সাগর-ভালক বলা হয় এদের 
SLIT মত গায়ের লোমের জন্য, সাগর-ীসংহ বলা হয় পদ্রদ্ষ সীলের সিংহের 


হাতি সীল ( Elephant Seal ) 
কেশরের মত লোমে-ঢাকা বলিষ্ঠ গদনের GAT । এরা ভালুক বা সিংহের মত 
মাংসাশী হিংস্র প্রাণী নয়, নেহাৎ নিরীহ সামাজিক জীব । 
হাতি-সীলদের আস্তানা দক্ষিণ আমোরকার প্যাটাগোনিয়ার FARA গিয়ে 
জেরাল্ড ডুরেল তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। হাঁতি-সীলেরা অধিকাংশ সময় 
গভীর নিদ্রায় কাটায় । বালি-পাথর মেশানো তারভূমিতে অনেকে একসঙ্গে 
{নিশ্চল পাথর জ্কুপের মত নিদ্রামগ্ন থাকে | 
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* রেলের বর্ণনা £ 


নাসিকাধবনিসহ faite, বিশালদেহ সীলদের মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়ালাম এবং 
হিসাব করে দেখলাম , বারোটি প্রাণীর মধ্যে ৩টি পুরুষ, ৬টি sad এবং ৩ টি 
বড়সড় শিশু ৷ শিশুরা লম্বা ৬ ফুট, স্ত্রীরা ১২ ফুট থেকে ১৪ ফুট । ৩টি 
AAA মধ্যে ২ টি ১৮ ফুট করে» ১ টি পূর্ণ বয়স্ক ষণ্ড লম্বায় ২১ Yl 
আমরা ফটো নেওয়ার জন্য ওদের কাছে ৩1৪ ফুটের মধ্যে গেলে তারা নড়চড়া 
পৰ্যন্ত করল না, কেবল চোখ মেলে ঘুম-ধুূম চোখে আমাদের দেখে নিয়ে আবার 
ঘ্যাময়ে পড়ল । 

Fur-seal এবং Elephant seal-দের পার্থক্য সম্বন্ধে ডুরেল লিখেছেন £ 
ফার-সাঁল (যা আসলে সী-লায়ন ) এলিফ্যাণ্ট সালদের থেকে অঙ্গের গড়নে 
পৃথক । ফার-সীলদের পিছনের অঙ্গ পায়ের মত গঠিত ; কাজেই ডাঙায় চলার 
সময় এরা কতকটা কুকুর বা বিড়ালের মত পা ফেলে ৷ কিন্তু হাতি সীলের 
পিছনের পা ক্ষুদ্র এবং প্রায় অকেজো ৷ লেজের দিকে ছোট দুটি পাখনা দেখে 
মনে হয় পিছন দিকে দুটি খালি দপ্তানা আটকানো রয়েছে । ডাঙার ওপর চলার 
সময় সামনের দ:খানা পাখনার মত পায়ে ভর করে পিছনের অংশ 'দিয়ে ঠেলে 
কোনরকমে এগিয়ে চলে, দেখতে মনে কষ্ট লাগে | 

সমুদ্র এদের লীলাক্ষেন্র। 


ওয়াজবাস ( Walrus ) 


NAAT জীবের মধ্যে ওয়ালরাসের চেহারা অদ্ভুত । হঠাৎ দেখলে জলচর 
প্রাণী বলে বোধ হবে না, মনে হবে লযপ্ত-হয়ে-যাওরা খড়াদন্ত বাঘ অতীত 
RM থেকে বর্তমানে এসে হাজির হয়েছে aie লম্বায় ১০১১ ফুট, শক্ত 
সমর্থ গড়ন। এদের বৈশিষ্ট্য, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ওপরের কুকুর-দাঁত 
দ্যাট গজদন্তের মত নিচের দিকে বেরিয়ে আসে, লম্বা হয় প্রায় ২ ফুট! মাথা 
ছোট, FE চোখ, বাইরে কান নেই । মুখে caer খোঁচা গোঁফ-চুল। লেজ 
আছে, তবে খুবই ছোট, চামড়ার বাইরে আছে বলেই মনে হয় না। সামনের 
পা HAG খাটো, FART পর থেকে মস্ত, চ্যাপ্টা জোড়া লাগানো, জলে 
চলায় দাঁড়ের কাজ করে। পিছনের পা আরো খাটো, চ্যাপ্টা ও চওড়া ৷ 
সারা গায়ে ককশি লোম। এদের বয়স বাড়ার সঙ্গে চুলগডল কমে যায়, চামড়া 
হয় মসৃণ, SIS | 
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ওয়ালরাস উত্তরমেরু অঞ্চলের স্থলভাগের কাছাকাছি ছোট ছোট দলে বাস করে ॥ 
‘কখনো কখনো দেখা যাবে, ভাসমান বরফের স্তুপের ওপর উঠে আরাম করে 


o's" ক 
} 4) ‘ae \ 
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| 
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ওয়ালরাস 


শুয়ে আছে। প্রধান খাদ্য ঝিনক-শামুক জাতীর জীব ; ডুব দিয়ে সাগরের 
“তলা থেকে লম্বা দাঁত দিয়ে মাটি খংড়ে বের করে | 

“ওয়ালরাস দেখতে ভীষণ হলেও এরা শান্ত নিরীহ জীব, সহসা কাউকে আক্রমণ 
করে না, তবে বিপন্ন হলে লম্বা দাঁত মারাত্মক অস্ররুপে ব্যবহার করে | ওয়াল- 
রাসের প্রধান My মেরুভালুক.ও মান্য | ডাঙায় বা বরফস্তুপের ওপর বিশ্রাম 
করার সময় এরা মেরুভালদুকের কবলে পড়ে । সাদা লোমে আবৃত দেহ মের" 
ভাল;ক তুষার ঢাকা তৃণলতাহান অণ্ুলে চুঁপ Riot এগিয়ে এলে ওয়ালরাস অনেক 
. সময় লক্ষা করতে পারে না। Azer এবং শক্তিশালী মেরনভাল ক একবার এদের 
ধরতে পারলে আর নিস্তার নেই | 

, এাস্কমোরা ওয়ালরাস শিকার করে এদের চামড়া, চার্ব ও মাংসের জন্য | জলের 
ধারে ডাঙার ওপর থাকলে চুপিসারে কাছে গিয়ে হাপুনবল্লম দিয়ে বি'ধে ফেলে । 
শীতকালে সারা মেরুঅণ্চল যখন বরফে জমাট হয়ে যায়, ওয়ালরাস বরফের নিচে 
জলের মধ্যে আশ্রয় নেয় | নিশ্বাস নেবার জনা বরফের মাঝে মাঝে যে ফুটো বা 
ফাটল থাকে সেখানে মুখ বের ক'রে দেয় | এস্কিমোরা এ সুড়ঙ্গের কাছে বল্লম 
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নিয়ে জলের দিকে চেয়ে ব'সে থাকে । 61১০ মিনিট পর পর বাতাস নেবার জন্য 
ওয়ালরাসকে জলের ওপর মুখ তুলতেই হয় । এ সময় দেখামান্র তার AL. 
TOP মত হাপুন বিশধয়ে তাকে আটাঁকয়ে ফেলে । মেরুভালুকও ফাটলের 
ভিতর থেকে ওয়ালরাস শিকারের কায়দা জানে । সডড়ঙ্গের ধারে ওৎ পেতে 
থাকে, দেখামাত্র জলে ঝাঁপিয়ে মূখ কামড়ে ধরে | 

*  নাঁড়-পাথর fe খাদ্য ? 

সাঁলগোষ্ঠাঁর সব প্রাণীর একটা অদ্ভূত স্বভাব দেখা যায়। এরা নাঁড়-পাথর 
খায়। পাকস্থলীতে পাথর রাখে খাদ্য পরিপাকের সহায়তার জন্য ? জলে 
তাড়াতাড়ি ডুবতে ভারি বস্তু সহায়ক হয় বলে? না, স্বাভাবিক খাদ্য সংগ্রহ 
করার সময় আকাঁস্মক ভাবে Orla পাকস্থলিতে চলে যায় ? এ সম্বন্ধে সঠিক 
কিছু বলা যায় না। Gaye চোখ নিয়ে দেখলে প্রকাতির রাজ্যে 
বিস্ময়ের অন্ত নেই । 


অজানা দানব 


শিণ;রা প্রথমভাগে পড়ে ‘আলো হয়, গেল ভয়” । যখন সবাক স্পন্ট দেখা 
যায় তখন ভর থাকে না; অন্ধকারে সর্বত্র দৃষ্টি চলে না বলে মানুষের মনে 
অজানার আশংকা উশীকঝুণীক দেয় । সমদ্রের বিশাল বিস্তার যেমন মানুষের 
বিস্ময় জাগার তেমান এর গভীর তলদেশে কত ক ভয়ঙ্কর জানোয়ার লুকিয়ে 
আছে, এই চিন্তা যারা সমুদ্র জাহাজ চালাত তাদের মনে বাসা বে'ধোছল। 
কখনও নাবিকেরা বিপন্ন হয়েছে, কখনও বা বিপদের কথা আঁতরাঞ্জত হয়ে 
অন্যদের কাছে পেশচেছে। প্রাচীনকালের সাহত্যেও ভয়ংকর জাবের সঙ্গে 
FAA প্রায় যাবতীয় প্রাণীর পরিচয় সংগ্রহ করা হয়েছে, তব জীবন বিকাশের 
আদিম ক্ষেত্র সামাদ্রক জলমণ্ডলের গভীরে আরো কত fafoa জীব লোকচক্ষুর 
অগোচরে রয়ে গেছে কিনা কে বলতে পারে! পর্বে জানা যায়নি এমন জীবের 
সন্ধানও তো মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ! 

কিছুকাল আগে সাগরে এক রহম্যজনক ঘটনা ঘটোছিল। কেন, কিভাবে তা 
ঘটে সে তথ্য জানার আর কোন উপায় নেই । শুধু পাঁরপাধ্বিক অবস্থা থেকে 
অনুমান করা চলে | 

নানাজনে নানা SAMA TE করেছেন, কারোটা সম্ভবঘোগ্য, কারোটা ভুতুড়ে 
বলে মনে হবে। উইলিয়ম আউটারসন এই রহস্যজনক ঘটনা 'ভীন্তি করে Fire 
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in the Galley Stove নামে যে কাহিনী লিখেছেন তাতে সাগরের অন্ভুত 


জাহাজের মানুষ শিকারে তৎপর ভয়ংকর অক্টোপাসের দল 

জীবের কবলে পড়লে নাবিকদের কি দশা হতে পারে, তার র্তশৃহমকরা বিবরণ 
পাঠককে অভিভূত করে রাখে | 

* ঘটনাটা হল £ 

এখন থেকে একশো বছরের কিছ? আগে “মোর সেলোস্ট ( Marie Celeste ) 
নামে একখানা কাঠের পালতোলা একতলা জাহাজকে আজোিস দ্বীপপুঞ্জের 
কাছে উদ্দেশাহীনভাবে ইতস্তত চলতে দেখা যায়। ব্যাপার কী, দেখার জন্য 
অন্য একখানা জাহাজের নাবিকেরা যখন তাতে উঠল, তখন প্রথম রহসোর 
সন্ধান পাওয়া গেল । আজ পর্যন্ত এর সঠিক সমাধান হয়নি ৷ জাহাজের 
খোল, নাবিকদের শোবার ঘর যেমন পাঁরপাটি থাকার কথা তেমান রয়েছে, লগ 
বইতে ( Log Book ) শেষ লেখা ২৫ নভেম্বর, ১৮৭২ তারিখে । তাতে 
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জাহাজে কোন অসুবিধার ইঙ্গিত নেই ৷ জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাবিক, খালাস 
কোথাও কারো চিহ্ন নেই । পাটাতনের দরজা খোলা, কম্পাসট চূর্ণাবচূর্ণ, 
হাল ঢিলা হয়ে রয়েছে | 

জাহাজের লোকেরা কোথায় গেল?  জলদসার হাতে পড়েনি, কারণ লুঠপাটের 
কোন চিহ্ন নেই, সব জানিস যেমন থাকে তেমন রয়েছে; ঝড়-ঝাপটের কোন 
ব্যপার নয়; নাবিক, ক্যাপ্টেন, খালাস, পাচক, ডান্তার সবাই কি একসঙ্গে ঝাঁপ 
দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ? জাহাজ ভুতুড়ে হয়ে গেল কেমন করে? 

এই রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন আউটারসন তাঁর উপন্যাসের কাঁহনীর 
ভিতর 'দিয়ে | 


আউটারসন তাঁর জাহাজের নাম দিয়েছেন ইউানকর্ণ ( 001০0 )। জাহাজ 
চলাছল, নাবিকদের কাছে বিপদের আভাষ রুপে এল একটা মদ: ধাক্কা | 
জাহাজের তলায় কিছু ঠেকেছে । এর পরই বানের উচ্ছবাসের মত জল স্ফীত 
হয়ে জাহাজের পাটাতন প্লাবিত করে চলে গেল । হঠাৎ হালখানা অনড় 
জমাট হয়ে গেল, কিছু যেন হালের কাঠখানা চেপে ধরেছে । ব্যাপার কাঁ? 
দেখার জনা ক্যাপ্টেন ও সহকারী জাহাজের পিছন দিকে উচু স্থানটিতে দাঁড়িয়ে 
জলের fee লক্ষ্য করতে লাগলেন! কিন্তু কিছ তো দেখা যায় না! 
ক্যাপ্টেন বিড়বিড় করে বলেন, যাঁদ দেখতে পেতাম কারা এমন করছে তবে কি 
করা যায় ঠিক করতাম | কিন্তু অজানা, অদেখা জিনিসের সঙ্গে লড়াই কারি 
কেমন করে ! 

চিন্তায় কাণ্ডত ললাট, হাত একবার মুঠি করেন আর খোলেন ; অধীরভাবে 
পাটাতনের উচু APTN অংশাটির ওপর ক্যাপ্টেন পদচারণা করতে লাগলেন | 
ক্যাপ্টেন মিঃ মারগাম পাচকের ঘণ্টাধ্ধান শুনতে পেয়ে সামনের দিকে 
তাকালেন | নাবিকেরা জাহাজের সামনের দিকে কফি নেবার জন্য পাচকের ঘরের 
কাছে সমবেত হয়ে নিজ নিজ পালার জন্য অপেক্ষা করছে । প্রথম লোকটি 
কফি নিয়ে সামনের পাটাতনের ওপর বসে মৌজ করে খাবার জন্য এরীদকে এগিয়ে 
গেল। রেলিং-এর ওপর দিয়ে তার মাথার ওপর লম্বা সরু একটা আঁকড়ের 
মত কর্ধিজা কিছ ধরার জন্য এাঁদক-ওঁদক এ'কেবে'কে হাত বাড়াচ্ছিল | 
নাবিকটি তা দেখতে পায়নি | 

চার্লি কাঁফ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কেবিনের আড়ালে পড়ায় অন্যদের 
দৃচ্টর বাইরে চলে গেল। এ সময় সরু শুড়ের. মত কার্ধকাঁটি তার গলা 
এমনভাবে পেচিয়ে ধরল যে, গলা 'দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল ATI তাকে 
রোলং-এর ওপর দিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। চার্লর পরই যে লোকটি কাঁফ 
নিয়ে গেল, সে দেখে চাল‘ কাঁফর মগ দিয়ে মারিয়া হয়ে কার্ধকাঁটিকে আঘাত 
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করছে। চিৎকার করে লোকাঁট সকলের দ্‌চ্ট আকর্ষণ করল । সবাই ছুটে 
এল রোলং-এর ধারে, দেখল কফির মগ শূন্যে দোলাতে দোলাতে চার্লি মাথা 
নিচের দিকে করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল | একটু দেরিতে আসার দরুণ 
plata গলায় আটকানো কার্ধকার প্যাচ তাদের নজরে পড়োন। তারা BE 
রোলং-এর কাছে গগিয়ে নিচের ঘোলা জলের দিকে চেয়ে রইল কিন্তু যে লোকটি 
ওঁ কার্ধকা দেখোঁছল সে রোলং-এর ধারে গেল না । সে জানত, এঁ কার্ষকা 
বস্তুটি কোন জন্তুর | 


লোকেরা হয়ত সারাজীবন জাহাজে করে নানা সাগরে ঘুরে বেড়াতে পারে 
কিন্তু সাগরতলের পাহাড়ের গুহায় বা শিখরে কিংবা সমুদ্র তলদেশে যেসব 
দৃঃস্বপ্নস্বর্প আঁতকায় দানব বাস করে, তাদের দেখা নাও পেতে পারে | 
Unicorn জাহাজের লোকেরা রোলং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঈষৎ ঘোলা জলে 
দেখতে পেল বিরাট সাপের মত তালগোল পাকানো অনেকগুলো FARTS 
_ মোটা, লম্বা, আগার দিকে ক্রমে শুরু হয়ে সেগুলোর আকার হয়েছে 
মানুষের বুড়ো আঙুলের মত। দেখলেই গায়ের মধ্যে ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। 
সাগরের অন্ধকার জগৎ থেকে উঠে এসেছে, যেখানে ক্ষুধাই সব জীবের জীবন- 
কর্মের একমাত্র প্রেরণা । যেখানে জলের মধ্যে জাহাজের হাল ডোবানো, 
সেখানে দেখা গেল বিকটাকার এক মুখ, তাতে পলকহীন চোখ ৷ প্রকাণ্ড 
টিয়াপ|খির ঠোঁটের মত ঠোঁট একবার অল্প খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে, মনে হয় 
কিছংক্ষণ আগেই উষ্ণ মাংস চিবিয়ে খেয়েছে, তার স্বাদ লেগে রয়েছে মুখে | 
কাছাকাছি জলের রঙ লালচে হয়েছে । সম্ভবত চার্লির AT ওখানে মিশেছে 
জলের সঙ্গে । জাহাজের নিচে এই রকম অনেকগুলো ক্ষুধার্ত দৈত্য জগা 
হয়োছল ৷ তারা এখন বুঝতে পেরোঁছল, জাহাজের ওপর তাদের খাদ্য রয়েছে 
__এ খাদ্য প:চ্‌কেদেহ মানুষ, যাদের ভোজন করার জন্য কেবল ধরে আনলেই 
হয়। 

যে লোকেরা চোক দাচ্ছিল তারা হঠাৎ দেখল, রেলিং-এর ওপর জীবন্ত শ'ড় 
ছেয়ে গেছে । এগুলো দু-এক সেকেন্ডে ইতস্ততভাবে এ ওদক শিকারের 
সন্ধানে ঘুরল তারপর STS AUB লোকেদের ওপর নিশ্চিত লক্ষ্য গিয়ে 
পড়ল | চারদিকে প্যাঁচ দিয়ে ভাইসের মত এ'টে ধরল । কোন মানদযের 
সাধ্য নেই এ বাঁধন খুলতে পারে, কেবল ধারালো ছার ঠিকমত চালাতে পারলে 
দুইখণ্ড করে কেটে ফেলা যায়, অন্য কিছুতে নর । আতঙ্কগ্রস্ত লোকেরা 
চাকু, কফির মগ যার হাতে যা ছিল তাই য়ে পাগলের মত আঘাত করতে 
লাগল কিন্ত উত্তেজনার মধ্যে কার্ধীকা কেটে নিজেদের মনত করতে পারল aT | 
তারা চিৎকার করতে থাকল কিনতু সাগরদৈতোর নিষ্ঠুর বাহ তাদের রোলিং-এর 
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ওপর দিয়ে টেনে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। জাহাজের সর্দার-মাঝি, fate, 
পাল তৈরির দার্জ' দৌঁড়িয়ে ডেকের ওপর চৌকির লোকেদের বাঁচাতে ছুটে 
গেল কিন্তু পাঁচ-ছয়টা «iG তাদের জীঁড়য়ে ধরে ঝাঁকি দিয়ে জাহাজ থেকে 
নামিয়ে নিল। 


প্রথম আকর্ষ যখন রেলিং-এর ওপর দিয়ে এসে oats ধরে, সেই সময় 
স্টিউয়ার্ড (জাহাজের অধ্যক্ষ ) জাহাজের সামনের দিকে কাঁফ ঘরের দিকে ধীরে- 
ACR হে'টে আসছিলেন । লোকটাকে টেনে জলের মধ্যে নামানো দেখে তিনি 
থমকে দাঁড়ালেন, অবাক হয়ে এদিকে তাকালেন, ভাবলেন, লোকাঁটর কি হল! 
তার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল! চা্লর টলতে টলতে যাওয়া, যেভাবে 
সে লড়াই করছিল এবং রেলিং-এর ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ল তাতে তাঁর ধারণা 
ছিল কোন কিছু তাকে ধরেছিল | চৌকির লোকেদের প্রাণপণ লড়াই এবং 
রেলিং-এর ওপর লকলক-করা কয়েক ডজন আকর্ষ দেখে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় তাঁর 
মস্‌ণ করে কামানো মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল । তান এই আদিম সংগ্রাম লক্ষ্য 
করছিলেন, একটি আকর্ষ এসে তাঁর কোমর জীঁড়য়ে ধরল এবং গলা দিয়ে 
আযাঁআার চেয়ে বোশ জোরে চিৎকার শব্দ বেরনোর আগেই তাঁকে জলের মধ্যে 
টেনে নিয়ে গেল । 


পাচক, তার মাথাভরা আগুন-লাল ঝাঁকড়া চুল, ছুরি হাতে রান্না-কুঠুুরি থেকে 
দৌঁড়য়ে জাহাজের পিছন দিকে যেতেই মাঝপথে তাকে ধরে ফেলল । একখানা 
আকর্ধ সে কেটে ফেলল IFS অনা আকর্ধগুলো তাকে আটক করে রাখল, কাটা 
অংশটুকুও গায়ের সঙ্গে লেগেই রইল | জাহাজের সামনের দিকের পাহারাদার 
পাশে ছুটে গেল । এতক্ষণে সারা রোলং জুড়ে লকলকে জিভের মত viv’ 
শু'ড়গুলো সারা জাহাজ ঘিরে ধরেছে । প্রচণ্ড জোরে ও তেজের সঙ্গেই তারা 
FACS লাগল কিন্তু তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এদের কেউ 
কেউ লাফ দিয়ে মাস্তুল বেয়ে উঠতে লাগল যাতে শুন্যে চলমান বাহুগুলের 
নাগালের বাইরে যাওয়া যায়। কিন্তু যারা এরুপ করতে গিয়োছিল জাহাজের 
তলে লুকানো দানবদের নজরে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামিয়ে নিয়ে 
গেল জাহাজের পাশ দিয়ে । জাহাজে এত আকর্ষ এসেছে যে, তাদের কেটে 
শেষ করা সম্ভব নয় ; যেগুলো দুখণ্ড করে ফেলা হচ্ছিল তারও খাণ্ডত অংশ 
গায়ের সঙ্গে আটকে রইল ৷  আকর্ধগুলোর তলার দিকে ছিল শোষকবাটি আর 
বাটির মধ্যে সারি সারি ধারালো নখ । 

চার্লি মারা পড়ার পর ক্যাপ্টেনের ১৮81 বুঝতে পারাছি। 
যারা জাহাজের তলায় জমা হয়েছে ওগুলো সব অক্টোপাস | তিমি বাদে সাগরে 
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তারাই সবচেয়ে বড়; আর কেবল স্পার্ম তিমিই তাদের মোকাবিলা করতে 
পারে। স্পার্ম তিমি তাদের খায়, আবার তারা যাঁদ ওকে বেশ খানিকক্ষণ জলে 
ডুবিয়ে রেখে মেরে ফেলতে পারে তবে তারাই ওকে খাবে । আমি একখানা ছুরি 
নিয়ে এসে লোকেদের সাহায্য করব | 


ক্যাপ্টেন ঝাঁঝালো স্বরে বললেন-:এখানে দাঁড়য়ে ওসব বলার চেয়ে তাই করুন 
তো। যা বললেন, ওসব আমি জানি। লোকগুলো মারা পড়ছে ! 

সহকমণ দ্রুত তার ঘরের দিকে চলে গেল । তার একখানা শিকারের ছুরি 
আছে । চমৎকার অস্ত, এ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, তার আট ইণ্ডি ফলায় 
ক্ষুরের মত ধার । যে অক্টোপাসটি হাল চেপে ঘরে জাহাজ অচল করে দিয়েছিল, 
সে বুঝতে পারে তার সঙ্গীরা পাহাড়ের মত যে পদার্থটর গায়ে লেগে রয়েছে 
তার ওপর থেকে খাদা সংগ্রহ করে নিচ্ছে। সে দুইটি আকর্ষ জাহজের পিছন 
দিকের মণ্চের ওপর তুলে মিঃ মারগামের দিকে এগিয়ে দেয় । 


সাপের মত লকলকে একটা রশি তার দিকেই আসছে । ওখান থেকেই লাফ 


সিশড় দিয়ে দৌড়ে নেমে কোঁবনের দিকে গেলেন | 


অন্য একটি আকর্ষ এসে হালের কাছে দাঁড়ানো লোকটির কোমর জড়িয়ে ধরল, 
এক হাত চাপা পড়ল আকর্ষের মধ্যে, অন্য হাত খোলা থাকল ৷ Unicorn 
জাহাজে নিয়ম ছিল, হালের কাছে দাঁড়িয়ে কাজে রত থাকার সমর সঙ্গে ছার 
রাখা চলবে না । কাজেই টগসনের কাছে ছুরি ছিল না । সে জানত, এইসব 
আকর্ষকের PRE মানুষের কোন কিছ: করার সাধ্য নেই, কেবল কেটে ফেলা 
চলে। তাই সে ক্যাপ্টেনের Ela নিয়ে আসার প্রতাক্ষা করতে লাগল ৷ এই 
সময়ের মধ্যে সে একটা ঝাঁকি দিয়ে আকর্ষটাকে ফুট দই কাছে টেনে এনেছে, 
তারপর হাল ঘুরানো চাকার আড়ার সঙ্গে আকর্ষটাকে দুটি পাঁচ দিয়ে তার 
আগা কণ্ঠে ধরে রাখল ৷ এক হাত দিয়ে এ কাজ করতে দারুণ জোর দরকার, 
তবে তার গায়ে অসাধারণ জোর ছিল বলেই সে এটা করতে পেরেছিল | 
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এখন আড়াটি না ভেঙে গেলে অক্টোপাস তাকে টেনে নিতে পারছিল না ৷ চাকার 
আড়াট ভাঙাও সহজ ছিল না, ওটা ছিল সেগুন কাঠের এবং অত্যন্ত শন্ত | 

সহকর্মীর হাত ছাড়া আর কোন তন্ত্র ছিল না! হাতে কোন কাজ হবে না। 
সে যেখানে দাঁড়য়ে ছিল সেখান থেকে সামান্য নীচে একখানা ধারালো কুড়াল 
ঝুলান ছিল। এটিকে হাতের নাগালে আনার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করল 
‘কিন্তু হল না; অক্টোপাস তার বাধন ঢিলে দিতে রাজি ছিল না বরং এমন চাপ 
দিতে থাকল যে, HATA যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল । 


ক্যাপ্টেন গেছেন কয়েক fale হয়নি । মারগাম ভাবলেন ক্যাপ্টেন আর 
{ফরবেন না। দম বন্ধ হওয়ার অবস্থায় হাঁপাতে হ'পাতে চেয়ে তাড়াতাড়ি 
আসতে বললেন | ক্যাপ্টেন গারটন চিৎকার করে বললেন, ala খুজে 
পাচ্ছিনে, একখানা কুড়াল নিয়ে এখুনি আসছি। 

‘ঈশ্বরের দোহাই, শীগাঁগর করুন, জানোয়ারটা আমাকে পিষে ফেলল?__ 
FLAT আকুল আর্তকণ্ঠ | 

ক্যাপ্টেন কুড়ালখানা হাতে করে মারগারের দিকে আসতেই দেখা গেল তাকে 
টেনে হিচড়ে মণ্ড থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল । ক্যাপ্টেন গারটন তাঁর পিছে ছে 
ছুটে ডেকের ওপর এসে নামলেন, কুড়াল দিয়ে আকর্ধকে আঘাত করার চেষ্টা 
করলেন ৷ কুড়াল আকর্ষে লাগার আগেই মারগম আছড়ে পড়লেন জাহাজের 
গায়ে, তারপর এক পাশ দিয়ে জলের মধ্যে | 

হালের কাছেকার লোকটি চাকার আড়ার সঙ্গে আকর্ষের দুই পাক লাগয়ে শক্ত 
করে ধরে রেখোঁছল কিন্তু তব; গায়ের বাঁধন ক্রমেই কষে যাচ্ছিল । তার দম 
বন্ধ হয়ে আসছে । মুখ লাল হরে গেছে | যতই সে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে 
অক্টোপাসের গেরো ততই কষে বসে । তার “is শেষ হয়ে আসাঁছল। 


মারগামের কি হল দেখার জন্য রেলিং-এর ওপর 'দিয়ে Os দিয়েই ক্যাপ্টেন ভয়ে 
কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে এলেন । ক্যাপ্টেন খুব একটা শন্ত সমর্থ মানুষ নন । 
চাকার দিকে তাকিয়ে ওখানে টমসনের শোচনীয় অবস্থা দেখতে পেলেন ।  আড়ার 
সঙ্গে যেখানে আকর্ পণ্যাচ দিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে কোপ দিয়ে কাটার ইচ্ছার 
এগিয়ে যেতেই তান হোচট খেয়ে পড়ে গেলেন । ভয়ে শরীর ঠক ঠক করে 
কাঁপছে! এ অবস্থায় কুড়াল উঁচু করে তোলাই কাঁঠন। কুড়ালখানা মাথার 
ওপর তোলার জন্য তানি কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলেন | 

যে অক্টোপাসটা হাল 'জ্যাম' করে দিয়েছিল সে একট; ঢলে দিতেই চাকাটি 
খানিক ঘুরে গেল, আড়ার সঙ্গে যে প্যাচ লাগানো ছিল তাও গেল খুলে ! 
টমসন ওপরের মণ্ড থেকে ছিটকে পড়ল নিচের দিকে । তার ধাক্কায় ক্যাপ্টেন 
মন্খ থবড়ে পড়লেন ডেকের ওপর, তাঁর হাতের কুড়াল পিছলে পড়ে গেল | 
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কাঁপতে কাঁপতে উঠে তান কূড়ালখানা কোন রকমে ধরলেন । এই সময় দেখেন 
একটি আক তাঁর দিকে আসছে । উন্মাদের মত কুড়াল দিয়ে তিনি সেই 
দোলায়ত বাহুর ওপর আঘাত করতেই কুড়ালখানা হাত ফসকে সাগরে গিয়ে 
পড়ল । আঁকড়ে ধরতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, অক্টোপাস তাঁকে টেনে 
নিচে নিয়ে গেল । 


জাহাজের সামনের দিকে যে লোকটি পাহারায় ছিল সে দেখল শেষ নাবিকটি 
আক্টোপাসের কবলে চলে গেল । fe করে নিজের জীবন বাঁচানো যায় এই 
চিন্তায় সে দিশাহারা হয়ে পড়ল | এ পর্যন্ত কোন আকর্ষ তার দিকে আসেনি । 
এর হাত এড়ানোর জন্য সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইল, আশা এই, তারা হয়ত 
তাকে দেখতে পাবে না | 


কিন্তু এতে সে নিরাশ হল। একাট বাহু এসে এদিক ওাঁদক দুলতে দুলতে 
প্রাত মুহুর্তে তার দিকে এগিয়ে এল । তরাসে উন্মত্তের মত হয়ে সে রেলিং- 
এর ওপর গিয়ে উঠল এবং নিচে চেয়ে একটি অক্টোপাসের ভয়ংকর মুখ দেখতে 
পেল। তার ছয়রখানা উল্টা করে ধরে মারল ছ.ড়ে আক্টোপাসের চোখ নিশানা 
করে। তাকটা এমন অব্যর্থ হল যে, সে দেখতে পেল ছ্যারটা জানোয়ারের 
চোখের মধ্যে আমল বসে গেছে। প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে সেটা সরে গেল । 
ওপরের দিকে চেয়ে লোকাঁট দেখল ডেকের ওপর অল্প কয়েকটা আকর্ষ এদিক 
ওাঁদক হাতড়াচ্ছে শিকার সন্ধানে | সে নিচে নেমে গেল আরো একখানা ছার 
আনার জন্য কিন্তু খুজে পেল না, কোথাও ছার নেই । সব নাঁবক খালাসি 
aia আর মগ নিয়ে লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে গেছে । সামনের দিকে 
গয়ে সে ভাবল কোঁবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে সে রক্ষা পাবে | কিন্তু 
তার এক ম্হূর্তদের হয়ে গেল । অক্টোপাসের TRA a তাকে পেয়ে গেল। 
এর অল্প পরেই একদল স্পার্ম তাম সেখানে এসে হাজির | Unicorn-এর 
কাছাকাছি তাদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল! অক্টোপাসেরা তাদের 
যম স্পা তিমিদের আগমন জানতে পেরেই নিঃশব্দে সটকে পড়ল, চলে গেল 
সমুদ্রের গভীর অংশে | 

মোরভেল ( Merivale ) নামে একখানা জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে পূব ACA 
চলেছিল । কয়েকদিন চলার পর পালখাটানো একখানা জাহাজ লোকেদের 
নজরে পড়ল । সোঁট কেমন এলোমেলো ভাবে চলাছল, মনে হচ্ছিল সেখানা 
পাঁরত্যন্ত, কারণ হালের কাছে বা ডেকের ওপর কোন লোকই দেখা যাচ্ছিল 
না। সূযেদিয়ের পর মৃদঃমন্দ বাতাস বইছিল। অদ্ভুত জাহাজখানা 
পশ্চিমাদকে কিছুটা এগিয়ে আসে, সব পালে বাতাস লাগে; খানিক পরে 


৯১ 
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আবার বিপরীত দিকে ফিরে যায় । এইভাবে একবার যাওয়া আর ফিরে আসা 
এই রকম চলাছল বারেবারে । “মোরভেলের' ক্যাপ্টেন ও সহকর্মী জাহাজের 
ওপর থেকে এই দৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন । তাঁরা যে সঙ্কেত পাঠ।চ্ছিলেন 
তারও কোন সাড়া মেলেনি । তখন একখানা নৌকা পাঠান হল ব্যাপার কি 
দেখার জন্য । 

নৌকা Unic০rn-এর পাশে গিয়ে ভিড়ল । সহকম্ঁকে ঠেলে রেলিং-এর ওপর 
তুলে দেওয়া হল ॥ নৌকার চিন্রকরকেও এঁ জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া হল; সে 
রেলিং ধরে দোল খেয়ে ডেকের ওপর গিয়ে পেশছল । 

সারা ডেক পাঁরহ্কার, কোথাও এলোমেলো কিছ? নেই, কেবল সামনের দিকের 
ডেকের ওপর কফির দাগ, তখনও সম্পূর্ণ শডুকায়ান । কোঁবনের মধ্যে কফির 
জন্য টেবিল পাতা হয়েছিল, কিন্তু ডিস ব্যবহার করা হয়ান। সহকর্মী“ অবাক 
হয়ে মাথা চুলকায়, ব্যাপার কী? জীবন রক্ষার নৌকাগুলো সব যথাস্থানে 
ঝুলানো, তাদের ঢাকান স্পর্শ পর্যন্ত করা হয়ান। কোন অসুখ বা বিদ্রোহের 
কোন চিহ্ন নেই কোথাও | সে যখন এই রহস্যময় ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তামগ্ন 
তখন তার দলের একজন লোক এসে সামনে দাঁড়াল | 

সে বলে_স্যার, ওরা বেশিক্ষণ আগে যায়নি ; জাহাজের উন;ুনে এখনে। তাজা 
আগুন ! 


(STATIS কাব্যে সাগব্রদৈত্য 


সাগরের সঙ্গে গ্রীকদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ । বাইরের আক্রমণ থেকে 
সাগর তাদের রক্ষক ; সাগর তাদের দুরদরান্তরে উপনিবেশ বিস্তারের বাহক | 
বাণিজ্য দ্বারা সম্পদ আহরণ ও সাগরের অপর কুলে ও দর প্রবাসে সভ্যতা 
বিস্তারের মাধ্যম ৷ প্রাচীন সাহত্যে সাগরের কথা ও সাগরের ভয়ংকর প্রাণীর 
কাহিনী দেশের মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করোছিল। গ্রীসের মহাকাঁৰ হোমারের 
‘outa’ দেবদেবী, বারপররুষ, কাপুরুষ, দৈত্যদানবের কাহনীতে পর্ণ | 
Solna নায়ক ইথাকার রাজা ও'ডাঁসউসকে ঘিরে রোমাণ্ডকর কাহিনীর জাল 
বোনা হয়েছে । ওাঁডাসউস অপহৃতা সুন্দরী হেলেনকে উদ্ধারের জন্য গ্রীক 
যোদ্ধাদের সঙ্গে ট্রোজান যৃদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ৷ যুদ্ধশেষে দেশে ফেরার সময় 
সমুদ্রপথে নানা আযাডভেগ্সারে দশ বছর কেটে গেল | এই সময় সাগর পথে 
ওাঁডাসউসের যে '্বাচত্র সব আঁভিজ্ঞতা হয় তার কাহিনী রচনার TRIGA বহর 
পরেও পাঠকের মনে ভীত ও দেহে শিহরণ জাগায় | 

দেব! সার্ক ওঁডাঁসউসকে সাগর ডাইনী ‘সাইরেন' এবং areal ‘Pe’ ও 
চ্যারবাঁড়ন’ সম্পকে সতর্ক করে দিয়োছলেন ৷ তাঁর উপদেশ পালন করেও 
করুপ বিপদের ভিতর দিয়ে সাগর পাড় দিতে হয়, সে কথা ওাঁডসি থেকে 
তুলে দিই £ 

দেশে ফিরতে সমুদ্রে কিরূপ বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে সে সম্পর্কে 
ওাঁড়াসউসের প্রাত সাকির সতক্বাণী। সার্ক ওডসিউসের প্রতি প্রসন্ন 
ছিলেন তাই বিপদ থেকে তাকে পূর্বেই সাবধান করে দেন | 

সাক বলেন...দেখবে অন্য দিকে রয়েছে দুইটি পাহাড় । এর বড়টির শিখর 
একেবারে আকাশে উঠে গেছে । তার চারদিক ঘিরে দেখা যাবে কালো মেঘ 
যা কনা fe afer কি শস্য কাটার সময় কোন কালেই TNS হয় AT! 
মেঘ সেখান থেকে সরে যায় না বলেই আবহাওয়া সেখানে পাকার হয় না 
কখনই | 

.. এটা হল সিলার বাড়ি, যার গলার আওয়াজ কুকুরের ডাকের মত ভয়ংকর | 
একথা ঠিক, সে আওয়াজ একটি কুকুর-বাচ্চার ভেক-ভেকের চেয়ে উচ্চ নয় ; তব 
সে এক দারুণ জানোয়ার, কেউ তার মুখের দিকে চেরে আঁকে না উঠে পারবে 
AT | এমন ক দেবতার চোখ পড়লে সেও aT | এ রাক্ষসীর বারোখানা পা, 
সব শন্যে ঝোলে আর ছয়টি লদ্বা গলা, গলার শের প্রান্তে FAAS মাথা, তাতে 
তিন সারি দাঁত ঘন ঘন বসানো ৷ একেবারে SLAC ATA বিকট মৃত্যু । তার 
দেহের অর্ধেকখানি গুহার মধ্যে ডোবান | তার মাথাগুলো যেন পাতাল থেকে 
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বোঁরয়ে এসেছে । সে তার বাড়িতে বসেই শিকার ধরে। পাহাড়ের চতুঁদ'কে 
লক্ষ্য রাখে আর যেই ডলফিন, তরোয়াল মাছ. বা অন্য কোন বড় জানোয়ার 
দেখতে পায় অমান তাকে ধরে ফেলে । কোন নাবিক বলতে পারবে না, সে 
সলার পাশ দিয়ে জাহাজ চালিয়ে গেছে কিন্তু কাউকে হারায়ান । যে জাহাজই 
এ পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবে ?সলার ছয়টি মাথা তা থেকে ছয়জন লোক তুলে, 
নেবেই, এই তার শিকার ধরার পদ্ধতি | 


“দুটি পাহাড়ের অন্যটি ছোট, ওঁডাসিউস, তুম নিজেই দেখতে পাবে এদের 
দুটির মধ্যেকার দূরত্ব, তীর ছ'ড়লে যতখানি যাবে তার চেয়ে বেশি নয়৷ এ 
পাহাড়ের ওপর একটা ডুমুর গাছ আছে, তার পল্লাব সতেজ | ঠিক এর নিচে 
প্রাণ কাঁপানো চ্যারিব-ডিস কালো জল শোষণ করে নেয় । দিনে তিনবার সে 
ফুৎকার দিরে জল বের করে দেয়, আর িনবার জল টেনে নেয় । তার ফলে 
যখন এই রকম জল নিয়ে খেলা চলে ঈশ্বর যেন তোমায় তার কাছ থেকে দুরে 
রাখেন, কারণ "যানি west কাঁপান স্বয়ং তিনিও তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা 
করতে পারবেন না। না, তুমি সিলা পাহাড়ের কোল ঘেষে যত বেগে পারো, 
. জাহাজ চালিয়ে পার হয়ে যেও, কারণ সবস্ন্ধ মারা পড়ার চেয়ে ছয়জন নাবিক 
খোয়ান বরং ভাল 1” 


আমার মন ভার খারাপ হয়ে গেল । এর কিছু পরে আমার সঙ্গী লোকেদের 

. সব কথা খুলে জানালাম, বললাম-_বন্ধুগণ, দেবী সার্ক তাঁর দৈবী বিজ্ঞতার 
বলে আমার কাছে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তা আমাদের একজন বা SI 
জানবে তা ঠিক নয় । আমি তোমাদের কাছে সেই কথাগুলো বলাঁছ যাতে 
আমরা মাঁর বা বাঁচি, সবাই আগে থেকে সাবধান হতে পাঁর। তাঁর প্রথম 
সতর্কবাণী হল রহসাময়ী সাইরেনদের সম্পর্কে । তাদের গান শুনে আমরা 
যেন না ভুলি আর তাদের কুসমমান্তীরণ প্রান্তর থেকে যেন দুরে থাকি । তিনি, 
বলেছেন, কেবল আমি তাদের কণ্ঠ শুনতে পার কিন্তু তোমরা আমাকে মান্তলের 
খ';টির সঙ্গে শন্ত করে বেধে রাখবে যাতে জাম সেখান থেকে নড়তে না পারি। 
wiva প্রান্তটা এ efor সঙ্গেই আটকিয়ে রাখবে । আমি ate আমাকে 
মুক্ত করে দেবার জন্য তোমাদের অনুরোধ করি তোমরা আমাকে আরো “IE 
করে কষে বাঁধবে 


এইভাবে আমি আমার লোকেদের সবকথা বঢঝিয়ে দিলাম । ইতিমধ্যে 
আমাদের উত্তম জাহাজখানা ঠিক ঠিক মত বাতাস পেয়ে সাইরেনদের দ্বীপের 
কাছাকাছি এসে পড়ল ৷ কিন্তু এই সময় বাতাস পড়ে গেল। কোন-শা্ত 


যেন চেউগনুলো শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দিল, চারিদিক নিথর হয়ে গেল ॥ 
আমার লোকেরা আসন থেকে উঠে পাল নামিয়ে ফেলল এবং সৌঁট নৌকার, 
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খোলের মধ্যে গিয়ে রাখল ৷ তারপর দাঁড়ে বসে মসণ পাইনকাঠের দাঁড় 
জলে নামিয়ে দিয়ে জল মন্থন করে তাতে ফেনা তুলতে লাগল । এই অবসরে 
আম বড় গোলাকার এক পিণ্ড মোম নিয়ে তরোয়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো 
করলাম, গায়ের সবখানি জোর দিয়ে আঙ্গুলের পেবণে টিপতে সুর করলাম | 
আঙ্গুলের চাপে কিছুটা গরম হল, আকাশে সম্র্যদেবেরও সহায়তা পেলাম, 
মোম গরম হয়ে অনেকটা নরম হল । তখন প্রাতটি নাবকের কান মোম 'দিয়ে 
বন্ধ করে দিলাম । তারপর তারা মাস্তুলের সঙ্গে আমার হাত পা বেঁধে 
আমাকে বণ্দ করে রাখল, দাড়ির প্রান্ত Me গায়েই জাঁড়রে রেখে দিল | 
এই কাজ শেষ করে তারা নিজ নিজ জায়গায় বসে ধুসর জলে দাঁড় চালাতে 
লাগল | 
আমরা যখন তারের কাছাকাছি এসে পড়োঁছ তখন সাইরেনরা জানতে পারে নে, 
একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে আসছে। তখন তারা মধুরস্বরে গান 
গাইতে সুরু করল | 

জলের ওপর দিয়ে সেই কণ্ঠ এসে আমার হৃদয় কামনায় এমন পূর্ণ করল যে, 
আমি আমার লোকেদের আকারে ইঙ্গিতে, ভ্রুকুটি করে আমার বাঁধন মস্ত করতে 
আকুতি জানাতে লাগলাম | fay তারা দাঁড় টেনেই চলল | ওঁ সময় পোরামাঁডস 
এবং ইউরিলোকাস লাফ দিয়ে উঠে আমার বাঁধন আরো কষে, আরো নতুন দাঁড় 
লাগিয়ে দিল ৷ তারপর সাইরেনদের দ্বীপ পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের কণ্ঠ 
এবং গানের রেশ যখন আর শোনা গেল না, আমার সঙ্গীরা তাদের কানের মোম 
তুলে ফেলে আমাকে বাঁধন খুলে TS করে দিল | 

এই দ্বীপ FIRE রেখে যেতে না যেতেই সামনে চেরে দেখি ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর 
উত্তাল ঢেউ, যার গর্জন আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম । আমার নৌকার 
াল্লারা এত Sts হয়ে পড়ল যে, হাতের মি থেকে দাঁড় খসে নৌকার গায়ে 
এসে লেগে রইল, নৌকাও গাঁতহীন স্থির হয়ে গেল । আমি তখন নৌকায় 
নাঁবকদের কাছে গিয়ে গয়ে তাদের সাহস দিলাম | 

এইভাবে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা একাদিকে সলা, অন্যদিকে চ্যারবাঁডস_ 


এই দুই বিপদের মধ্যেকার প্রণালী দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম ৷ চ্যারিবৃডিস 


তার গহরে সাগরের লোনা জল টেনে নেয়; সে যখন তা বমি করে দেয়, 
যে জল 


{বিরাট কড়াই উপচে জ্বলন্ত আগুন বোঁরয়ে পড়ার মত হয় সে দ্য | 
সেশ্‌ন্যে ছুড়ে দেয় তা পাহাড়ের দুইপাশে বৃষ্টির ধারায় এসে গড়ে ॥ কিন্তু 
সে যখন লবণজল গিলে খায়, তার উদর গহবরের 
পড়ে, তার প্রাণচমকানো গর্জ'ন পাহাড়ে প্রাতধবানত হয়, দেখা যায় সাগরতলের 


কালো বাল | 
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আমার লোকেরা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল । এই সময় এদিক থেকে বিপদ 
আসতে পারে ভেবে আমরা যখন চ্যারিবৃডিসের দিকে চেয়ে আছি, সিলা আমার 
নৌকার ওপর থেকে নািকদের মধ্যে সবচেয়ে সমর্থ ছয়জনকে কামড়ে ধরে 


রাক্ষসী সলা নাবকদের তুলে নিচ্ছে 
তুলে নিল। নৌকার face ফিরে মাঁঝদের ওপর চোখ ফেলতেই নজরে পড়ল 
শূন্যে আমার মাথার ওপর রাক্ষসীর মুখ হতে নাবিকদের হাত পা ঝুলছে । 
কানে এল “ওডিসিউস্‌, বলে কাতর আর্তনাদ । এই শেষবারের মত তারা 
আমার নাম উচ্চারণ করল। বণ্ড়াশ 'দিয়ে মাছ ধরার সময় মৎসাশিকারা 
যেমন টোপ গেথে বড়াশাট দুরে VLG দেয় এবং ছোট মাছ তাতে এসে ঠোকর 
দিলেই এক সট্‌কা টানে ছট্ফটকরা মাছটিকে ডাঙায় তুলে ফেলে, [লা তেমনি 
আমার সঙ্গীদের ঝটকা মেরে ধরে পাহাড়ের ওপর নিয়ে তুলল, তারা তখন হাত- 
পা ছ'ুড়ছে, চিৎকার করে আমার 'দিকে হাত বাড়িয়ে যল্রনায় কাতরাচ্ছে ; আর 
রাক্ষসী তার নিজের ঘরের দরজায় বসে তাদের খাচ্ছে । সাগরে কত ভয়ংকর 


বেদনাদায়ক দশ্যই তো দেখতে পেয়েছি কিন্তু এর চেয়ে করুণ কোন দৃশ্য আমি 
দেখান | 


সাগরের দানব 


গাঁথবীর সকল জাতির সাহিত্য, পরাণ ও উপকথায় সাগরের উল্লেখ রয়েছে | 
সাগর একাঁদকে যেমন আদ মানবের ভয় ও faa উৎপাদন করত, অন্য দিকে 
খাদ্যসম্পদ ও আযাডভেণ্ডারের ক্ষেত্র বলে আকর্ষণও করত! মানুষের স্বভাব 
এই, যা নিত্য পারাঁচত তার চেয়ে নতুন মনকে বোঁশ দোলা দেয়। সব্দর 
এবং বৃহৎ তাকে অভিভূত করে। সুন্দর তার মনে যে অনুভূতি জাগায় তাতে 
আছে আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ ; বৃহৎ ভয়ংকর তার মনে আনে wife মিশ্রিত 
fase । তাই বাঘের ভয়াল সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হর, সাপের প্রাণনাশক ক্ষমতা 
থাকা সত্বেও তার দৌহক সৌন্দর্যে সে ae হয় বিনু ভয়ংকর যাঁদ কুংসৎ হয় তা 
উৎপাদন করে ঘণামাশ্রত ভাঁতি | 

মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন ও গ্রীক সাহিত্যে সাগরের দানব সম্পর্কে অনেক 
কাঁহনী আছে। হোমারের মহাকাব্য গোঁডাঁসতে সাইরেন, fr ও চ্যারিব্‌- 
*ডসের কবলে নাবকেরা কিরুপ বিপন্ন হত তার রোমাঞ্ডকর বিবরণ আছে! 
সাইরেনরা দ্বীপবাসিন' মায়াবিনী রাক্ষসী, দিলা বোধ হয় আতিকার অক্টোপাস 
বা সকুইভ এবং চ্যারিবৃডিস সাগরের ঘূর্ণাবর্ত যার মধো পড়লে 

সালল সমাধি ছিল নাশ্চত ! অক্টোপাসের বাহ্‌ আটখানা সকুইডের বাহুর 
সংখ্যা দশ । হোমারের বর্ণনায় সিলার বাহ: ১২ খানা ও ম:খ ৬টি। 
দানবের অস্বাভাবিক ভয়ংকরতা বোঝানর জন্য এটি কাঁব্যক আঁতরঞ্জনও হতে 
পারে | 

চীনাদের রুপকথায় সামরিক ড্রাগন বরাট আকারের সাপ, তার আছে ধারাল 
নখরযু্ত পা, পিঠ ও লেজের ওপর কাঁটা ; 
বাইবেল ওল্ড টেস্টামেণ্টে বলা হয়েছে, মহাপ্রলয়ের দিন, যেদিন 
হবে সোঁদন ঈশ্বর তাঁর তরবারি fara বিরাট সাপ ও সাগরের ড্রাগনকে হত্যা 
করবেন । wie’ সর্পাকৃতি দানব এখনও ATCA 

সম:দ্রে চলাচলকারী নাবকদের অনেকের মনে এরুপ বিশবাস 
কারণ রান্রকালে বা অন্য সময়ে অস্পষ্ট আলোকে 
তাদের চোখে পড়ে যা জীব জ্ঞানীর নজরে আসে fal তাই তার AGN 
জানা যায়ান, নামকরণও হয়নি । 

অনেকের এমন ধারণাও আছে যে, 
যেসব অতিকায় ডায়নোসর {বিচরণ করত, 
এখন পর্যন্ত বেচে থাকতে পারে। 
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* আধুনিক যুগের জলদৈত্য. 


আধ্দানক যুগ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগ । BATS এমন কোন 
স্থান নেই যেখানে মানুষের দৃষ্টি পড়োন | উচ্চতম পর্বত থেকে গভীরতম 
সমুদ্র অল পর্যন্ত তার কৌতুহল, GAM ও বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রসারিত | 
সমুদ্রের তলদেশে, যেখানে সুর্যাকরণ পেশছয় না, চির অমাবস্যার অন্ধকার 
যেখানে স্থায়ী হয়ে বাসা বে'ধেছে, সেখানেও মানুষ পেখছে গেছে উজ্জ্বল 
আলোক আর ক্যামেরা নিয়ে । শুধু তাই নয়, মহাকাশে পাড় দিয়ে যা 
মনে হয় ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই কল্পনার উৎস চাঁদেও মানুষ পদক্ষেপ করেছে 
এবং ধরণীতে ফিরে এসেছে সেখানকার vies নিয়ে । এই যুগে ক্র 
alerts যে কোথাও অজানা বিস্ময় লুকিয়ে থাকতে পারে অনেকে হয়ত 
তা মানতে চাইবেন না। কিন্তু আমরা যা জানি তার চেয়ে আরো অনেক 
অজানা বস্তু রয়ে গেছে যার স্বরূপ এখনো সঠিক জানা যায়নি । এই রকম 
একটি রহস্য হল জলদৈত্যের অস্তিত্ব । 
স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম অংশে ইনভারনেস-সায়ার প্রদেশ, সেখানে সাগর 
থেকে মাত্র ৫২ ফুট উ“চুতে এক মিঠাজলের হুদ, লকনেস ( Lock Ness ) ২২২ 
মাইল দীর্ঘ, WAST ৭৫০ FI ১৯৩৩ সনে acest মধ্যে এক বিশাল 
প্রাণীর মাথা দেখা গেল ; দীর্ঘ গলা, মুখ কতকটা ঘোড়ার মুখের মত, শুধু 
গলা ও মাথা জাগিয়ে তুলেছে । দুর থেকে তোলা ফটোগ্রাফে দৈত্যের সুস্পষ্ট 
আকার বোঝা গেল না । তবে এটি সমুদ্রের পরিচিত অন্য প্রাণী থেকে পৃথক, 
তা বোঝা গেল এর মাথা ও গলা দেখে । অনেকের ধারণা হল, এটি ভায়- 
নোসর ধরণের অতিকার জীব iy as গাঁতাঁবাধ এখন পযন্ত রহস্যময় হয়েই 
রয়ে গেছে। তবে কারো কারো ধারণা এটি সাম্াদ্রক সাপ, শুধু সামনের 
অংশটা চোখে পড়েছে। দুর থেকে যে অংশটুকু দেখা গেছে তার (হসাবে 
এর MRT দেহ ৬০।৭০ ফুটের কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত 
mies সাপের যে বিবরণ জানা গেছে তাতে ৯ ফুটের বোশি দীর্ঘ কোন 
নমুনা মেলোন । 
১৮৩৩।৩৪ সালের পর থেকে অনেকে এ প্রাণীটিকে ক্ষণকালের জন্য দেখেছে, 
কেউ কেউ ফটোও তুলেছে তবে এটি প্রকৃত কী প্রাণী, সে সম্বন্ধে সঠিক জানার 
মত ছাঁব বা তথ্য পাওয়া যায়নি । কাজেই লক্নেস জলদৈত্য মানুষের কাছে 
FOUTS প্রাণীরুপেই চিহিত হয়ে আছে। 


ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি 


সমুদ্রের পাঁরচয় লাভের পর এ কথাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, 
রূদ্ররূপে সমুদ্র ভয়ংকর, প্রাণঘাতী, মানবের প্রাণান্তকারী বহু জীবের আবাস । 
আবার ভদ্ররুপে সমুদ্র মানবের প্রাণের রক্ষক, খাদ্য ও সম্পদের আকর, 
মানবের মনোতোষী বহাবধ বস্তুপহঞ্জের উৎস ৷ স্থলচর জীব আমরা, আমাদের 
সঙ্গে প্রাতাঁদন সমুদ্রের সাক্ষাৎ যোগাযোগ সম্ভব নয় তব: পরোক্ষ যোগাযোগ 
বিদ্যমান | 


সম্্রের বিচিত্র fre, শঞ্খ, কাঁড় 
প্রাচীনকাল থেকেই নানা আকারের নানা ডিজাইনের {বিচিত্র বর্ণের শামুক, 
ঝিনুক, শঙ্খ, কাঁড় মানুষের কাছে আকর্ষণীয় | ঢেউ-এর দোলায় সাগরবেলায় 
এরা এসে পড়লে মানুষ এদের সমুদ্রের দান {হসাবে সানন্দে গ্রহণ করেছে। 
ধাঁবরেরা জালে তুলেছে বহু বিচিত্র ঝিন:ক শঙ্খ । এগুলো একাঁদকে খাদ্যরূপে 
ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদিকে এদের নকশারঞ্জত রাঙন খোলা অলংকার ও নানা 
শৌখিন দ্রব্য নিমাণের উপাদানরূপে কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া 
ধবাচব-দ্রবাসংগ্রহকারীদের উদ্যম দেখা দেয় নাণাজাতের িনুক-শঙ্খখোলা 
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যোগাড় করার দিকে | প্রায় এক লক্ষ প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যে কে কতাঁট 
তার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে জমাতে পারে_তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা । এক 
সময়ে দুর্লভ ater ঝিনুকের চাহিদা এমন বেড়োছল যে, একটি ঝিনুক খোলা 
GO থেকে ৬০ ডলারে fais হত। সবচেয়ে উত্তম ঝিনুক “সাগরের গৌরব* 
Conus gloria meris, The glory of the sea ১৯৫৭ সনে ১২৫০ ডলার 
অর্থাৎ সাড়ে বারো হাজার টাকা দাম পেয়েছিল । ভারতের বিভিন্ন সাগরতটে 
নানা আকারের যেসব ঝিনকখোসা ছাড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেগুলি এত 
মূল্যবান বিবেচিত না হলেও তাদের সৌন্দ+ গড়ন, বৈচিত্যা ও রঙের নিপূণ 
নকশা কম নয়নলোভন নয় | 

এক সময়ে কাঁড় আমাদের জীবনযাত্রার অপাঁরহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হত। 
কাঁড় অর্থাৎ সমযদ্রের ঝিনুক জাতীয় জীবের দেহের ME খোল প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যেত। কেনাকাটায়, জিনিসপত্রের লেনদেনের ব্যাপারে কাঁড় ছিল 
স্বীকৃত মূদ্রা, বলা যায় ANAT টগকশালে tela বরুণদেবের ‘পয়সা’ | 
আমাদের দেশে এর প্রচলনের স্মৃতি টাকা-পয়সার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখনও 'টিকে 
আছে। কড়ির প্রচলন এখন নেই কিন্তু 'টাকাকাঁড়ি”, 'পয়সাকাঁড়, ‘stato’ 
কথাগুলি অর্থবোধক হয়ে সচল আছে । 

আর শঙ্খ? অলংকার ছাড়াও হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজার আসনের কাছে এর 
স্থান ৷ উৎসবের সময় শঙ্খধ্বনি মাঙ্গালক শব্দ, িপৎকালে শঙ্খধান দ্বারা 
অন্য সকলের who আকর্ষণ করা প্রথারূপে গণ্য । বিভিন্ন শঙ্খের শব্দে 
পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতে সূদূরকালে যোদ্ধারা নিজ নিজ শঙ্খধ্বাঁন 
করে আপন সৈন্যদের উৎসাহ ও শত্রুপক্ষের ভীত উৎপাদন করতেন | মহাভারত 
যদদ্ধকালে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সেনানীরা যেসব শঙ্খ বাজিয়ে হুংকার 
ঘোষণা করোছিলেন তাদের বিচিত্র নাম আমরা পাই মহাভারতে ও ভগবত- 
গাতায়। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম ‘eae’, অজর্যনের শঙ্খ “দেবদত্ত', ভীমের 
শঙ্খ ‘Coty’ আকারে বিশাল, য্বাধাষ্ঠরের শঙ্খ “অনস্তাবজয়' নকুল ও 
সহদেবের শঙ্খ HEMT’ ও মণিপত্পক' নামে পারচিত। এই শঙ্খগীলর 
হয়ত আওয়াজে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কার শঙ্খ বাজছে তা দূর থেকে শুনেই 
বোঝা যেত। বর্ত“মানকালের যুদ্ধে শঙ্খ বাজানোর প্রয়োজন হয় না; শঙ্খের 
চেয়ে অনেকগ্ণ বেশি উচ্চশব্দকারী আয়: মানুষের অস্ত্রাগারে জমা হয়েছে | 
তাই বলে শঙ্খের আদর কিছুমাত্র কমেনি । শঙ্খ-ঝিন:ক-কাঁড়ির মাধ্যমে হিন্দুরা 
সমদদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে । শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের কলগজন স্তব্ধ হয়ে 
আছে, AAT ফুৎকারে তার জাগরণ | 


দক্ষিণমেক্ত সামুদ্রিক আভিযান 


দক্ষিণমের পৃথিবীর শীতলতম সর্বাধিক বায়ু-আলোক়িত, তীব্রতম 
ঝটিকাসংকুল মহাদেশ | ১৯১২ সনের ১২ জানুয়ারী ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণমেরদূতে 
পেখছে বলেছিলেন-_ওঃ পরমেশ্বর ! কা ভয়ংকর স্থান ৷ 

BAT এবং অজানাকে জানার বাসনায় মানুষ জীবন তুচ্ছ করে মত্যুর A 
এগিয়ে যেতে ভয় পায় না । তবু আজ পর্যন্ত অনাহারতসম্পদ FA, মহাদেশ 
মানূষের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, তার কারণ এর নিঃসঙ্গ অবস্থান, এর 
প্রাণহীন ভূমির প্রকৃত এবং অদ্ভুত আবহাওয়া | 

দাঁক্ষণমের মহাদেশ আয়তনে অক্ট্রেলয়ার চেয়ে বড়, Tea ও ইউরোপ 
একত্র করলে যতবড় হয় তার চেয়ে বড়, চীন ও ভারত একত্র করলে যতবড় হয় 
তার চেয়েও বড়। এতবড় দেশ কিন্তু বলতে গেলে প্রাণের Glee নেই। ১ 
কোটি ৪৩ লক্ষ বগগণকলোমিটার আয়তনের দেশ দেড় কিলোমিটারের বেশি 
পুরু বরফস্তরে ঢাকা । যেখানে বরফস্তর সবচেয়ে পুর সেখানে তার ঘনত্ব 
৪২ কিলোমিটার | এখানে ৫১২,০০০ বর্গাকলোমিটার স্থলভাগ WLS 
আছে । দাঁক্ষিণমেরুর বরফ ate কোন কারণে গলে যায়, পাঁথবীর সকল 
মহাদেশের সমুদ্র ৬০ মিটার (প্রায় ১২০ ফুট ) ফুলে উঠবে অর্থাৎ সাগরতারের 
অনেক দেশ-নগর-বন্দর সাগরজলে ডুবে যাবে । WACO রয়েছে a fea ia 
বরফের প্রায় ৯০ ভাগ ৷ পাথবার মিঠাজলের ৭৫ ভাগই দাঁক্ষণমেরদ্র 'তুষার- 
ব্যাংকে’ জমা রয়েছে | 


% দাঁক্ষণমেরুর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী? 

বর্তমান মানাঁন্রের দিকে তাকালে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণমের*র কোন সম্পর্ক 
অনুমান করা যাবে না। এখন ভারত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর ও 
প্রশান্ত মহাসাগর কুমের দেশকে চারদিক থেকে ছিরে রেখেছে ; কুমের; থেকে 
ভারতের AAS ভারত মহাসাগরের ছয় হাজার মাইল বিস্তার, মাঝে কেবল 
কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপ ৷ কিন্তু এই রকম ভৌগোলিক অবস্থান আদতে ছিল না। 
ভূতত্বের মেসোজোয়িক ACT আফ্রিকা, Baas, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া 
ও ভারত-_এই পাঁচটি স্থলভাগ একত্র ছিল । বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 
গন্ডোয়ানাল্যাণ্ড | কালক্রমে এই স্থল অংশ ভেঙে দুরে দূরে সরে গেছে, মাঝে 
দেখা দিয়েছে মহাসাগর | ভূমি গঠনের দিক থেকে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে 
দাক্ষিণমের; দেশের কোন প্রকার আত্মীয়তা বা সগোন্রতা আছে কনা জ্ঞানীর 


কাছে তা কৌতুহলের বিষয় | 
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বিজ্ঞানীদের ধারণা কয়লা, লোহ, ইউরেনিয়াম, তেল, গ্যাস প্রন্ৃতির অফুরন্ত 
ভাণ্ডার রয়েছে দক্ষিণমের্তে | জনবনতির পক্ষে সম্পূর্ণ অনৃপযৃত্ত এই 
মহাদেলের বাসিন্দা হল com Ba orgie কয়েক জাতের মেছো পাখি, আর সমুদ্রে 
মরেছে চির্িজাতীয় ছোট মাছ (কিল ) যার পরিমাণ মনে করা হয় ১০ কোটি 
রকম নয়। এই খাদ্যের জনা কুমেরৃ সাগর হয়েছে নানা জাতের [তিমির 
। তিমি এবং মাছের সন্ধানে মানৃযও হাজির হয় কুমেরুর আশেপাশের 
মহাসাগরে ৷ স্থল-উপানিবেশ দ্থাপন করে রাজা গড়ে তোলার পক্ষে উপযোগী 
না হলেও উন্নত দেশগুলি এখান থেকে সম্পদ আহরণের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক 
wore নিয়ে হাজির হয়েছে | মানুষ যখন মহাশ্‌নো ভাসমান উপগ্রহের ওপর 
নগরী স্থাপনের স্বান দেখছে, চাঁদে উপনিবেশ স্থাপনের পরিকজ্পনা করছে, 
তখন fete এক প্রান্তের দেশ মানুষের বাসের অযোগ্য বলে পারত্যাগ 
করবে? একথা নিশ্চিত যে, দক্ষিণমেরহ মহাদেশেও মানুষের কর্ম তংপরতা 
বৃদ্ধি পাবে । যারা সেখানে আগে গিয়ে উপস্থিত হবে, তাদের সৃবিধা 
হবে বেশি। 


* হক্ষিণ গঙ্গোতী 


ভারতের তিন-চতুর্থভাগ সাগরবেছ্টিত। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে আমাদের 
জাঁবন-সরণ সম্পর্ক । ভারতের জলবায়ু নির্ধারিত হয় ভারত মহাসাগর দ্বারা, 
ভারতের উপকুল বাণিজ্য ও প্রাতিরক্ষায় ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম । 
আবার দাক্ষিণমের্‌ মহাসাগর নানাভাবে ভারত মহাসাগরের গাতিপ্রকৃতি নিয়ন্দণ 
করে থাকে কাজেই জাতাঁয় স্বার্থেই দক্ষিণমের্‌ মহাসাগরের স্বরূপ অবগত 
হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় । শ্রীমত' ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্তাত্বকালে সাগর 
বিষয়ে গবেধলার জন্য মহাসাগর উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হয় এবং তাঁর দৃরদৃণ্টি 
ও উৎসাহের ফলে ১৯৮১ সালের জুলাই/আগস্টে প্রথম কুমেরু অভিযানের 
স্‌তপাত ৷ এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল -- (i নিবিড়ভাবে সমুদ্র বিদ্যা চচরি 
প্রবর্তন (i) সমন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (i) বৈজ্ঞানিক ও অ্থ'নৈঁতক অগ্রগতির 
লক্ষা অনুসরণ করে ভারতীয় জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত সম্প্রসারণ (iv কুমের্‌ 
মহাদেশে একটি কর্ম তৎপরতার কেন্দুস্থাপন । 
দক্ষিণমের সাগর সাধারণ AN মত নয়। প্রচণ্ড শশতে এবং হিমশৈলে 
আচ্ছন্ন । এখানকার সাগরে চলার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত বরফ ভাঙা জাহাজ 
জন যা একদিকে যেমন জমাট তুষারশৈলের চাপ সহা করে অক্ষত থাকবে, 
দিকে তুষারের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলবে । ডঃ এস, জেড কাশিমের 
২১ সদসোর অভিযাত্রী দল গঠিত হয় । নরওয়ের 0. E. Reifer and 


| 


সম্মদ্রের হাজারো বিস্ময় 173 


Co. Bergen থেকে M. V. Polar Circle নামে একখানা ভাড়া করা 
Ice breaker জাহাজে গোয়ার মামাঁগাঁও বন্দর থেকে ১৯৮১ সালের of 
ডিসেম্বর প্রথম Sree অভিযাত্রী দল যাত্রা করলেন । ১৬ ভিসেম্বর অভিযানত 
জাহাজ পেশছল মারশাস দ্বীপে ; সেখান থেকে যাতা ২২ ডিসেম্বর । তারপর 


গিরিজা সিং সিরোহণ-_ প্রথম ভারতায় দক্ষিণ গঙ্গোত্রী অভিযান | ১৯৬০ সালে 
আমোরকান দলের সঙ্গে দক্ষিণ মেরৃতে পদার্পণ করেন | 

৪০” এবং GO” অক্ষাংশের মধো গর্জনশশল চল্লিশা ( Roaring Forties )-এর 
তুমুল ঝড় তুফান কাটিয়ে, বড় বড় হিমশৈলের বাধা অতিক্রম করে তুযার্তুপ 
ভেঙে জাহাজ গন্তবাচ্ছানে গিয়ে পেশীছিল | 

একমাস তিন দিন পরে ১৯৮২ সনের ৯ই জানুয়ারী বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী 
দল দক্ষিণমের্‌ মহাদেশে উপনীত হয়ে ৬৯:৫৯, ২৩১২ দক্ষিণ অক্ষাংশ 
এবং ১১:৫৩, ২৬৮৩ পর্ব দ্রাঘিমাংশে বেসক্যাম্প স্থাপন করলেন । এঁর 
নাম দেওয়া হল দক্ষিণ গঙ্গোতী' ৷ এ দিনটি ভারতের বিজ্ঞানশ্গবেষণার 
ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিল | 

দক্ষিণ oat নামটির অতীত ও বর্তমানের মধো কাঁবাক বন্ধন সূচিত 
হয়েছে । ভারতের পূণ্য নদী গঙ্গা উত্তরে অবান্থত হিমালয়ের গোমুখী থেকে 
নির্গত হয়ে প্রায় সারা উত্তর ভারত সলিলধারায় সিদ্ধ ও সুফলা করে সাগরে 
এসে পড়েছে। আঁত প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগে ভারত গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অংশ 
হিসাবে কুমেরু মহাদেশের সঙ্গে যুন্ত ছিল। এখন ভারত ও কুমেরুর মধো 
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সমুদ্রের ব্যবধান WBA হলেও তার সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যমে 
গঙ্গার প্রবাহ মিলনসূত্ররূপে কাজ করতে পারে | দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গঙ্গার সর্বদক্ষিণ 
উপস্থিতির প্রতীক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দক্ষিণ মেরু দেশে উপনীত 
আঁভযান্রী দলকে আনন্দবার্তা পাঠিয়ে উৎসাহত করেছিলেন | পরের বছর, 
১৯৮৩ সনের ৯ই জানুয়ারী ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক দাঁক্ষণ মেরুদেশে 
উপনীত প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দলের সম্মানে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ 
করা হয়। 


* ইন্দিরা মাউন্ট 


প্রথম অভিযান্রীদল নতুন মহাদেশে পর্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে নানা বৈজ্ঞানিক 
তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া একটি ভৌগোলিক আবিষ্কারের see অর্জন করেছেন | 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমূদ্রতলদেশের অবস্থা পরীক্ষা করতে গিয়ে এরা ৩৩ 
৩৯:৭৯ দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং ৫৮৮২ উত্তর দ্রাঘমাংশে একটি অজানা ডুবো 
পাহাড়ের সন্ধান পান | এটা ৪,৫০০ মিটার গভীর তলদেশ থেকে ১,২০০ মিটার 
পর্যন্ত উঠে-আসা অর্থাৎ 0,0 0 মিটার উঁচু নিবাঁপিত আঁগ্নাগার যা এতাঁদন 
পর্যন্ত মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল । ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ এই সাগর-পাহাড়াঁট 
ইন্দিরা মাউন্ট’ নামে চিহ্নত করেছেন | বলা যায়, ইন্দিরা মাউন্ট ভারতের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতায় দাক্ষিণমের মহাসাগরের উৎসাহসূচক স্বাগত- 
উপহার | 


দাক্ষিণমের মহাসাগরের ভূতাত্বক ইতিহাসে এই নির্মাঙ্জত পাহাড়ের আবিষ্কার 
বিশেষ গুরুত্ব পাবে । তথ্য ABTA বলা হয়েছে ৪ 


The discovery of this hitherto unreported sea mount will 

have in important bearing on the geological history of 

the Antarctic Ocean. —Antarctica, p. 13 
প্রথম আভযান্রীদল দক্ষিণ গঙ্গোন্রীতে ১০ দিন থাকার পর ভারতে fea 
আসেন । দাক্ষিণমেরুতে ৬ মাস 'দিন, ৬ মাস রাত্রি । ফেরার আগে আভষান্রীরা 
স্বয়ংচালিত আবহাওয়া নিরুপক TA স্থাপন করে আসেন যাতে বাতাসের গাঁত, 
বেগ, তাপ, SIROTA পারমাণ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে | বাঁন্টপাত ও তুষায়পাত 
মাপার যন্ব স্থাপন করা হয়। কমাঁপউটার স্থাপন করে তার মধ্যে ক্যাসেট রাখা 
হয় যাতে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হবে । সৌরতাপে চালিত কমাঁপউটারে এমন 
ব্যাটারি সম্লিবেশ করা হয় যাতে ৬ মাস দীর্ঘ সূর্যাবহীন রান্রকালেও যন্ত্রপাতি 
চাল থাকে । 
দক্ষিণ গঙ্গোত্ৰী অভিযানে সংগৃহীত তথ্য ও বাবধ ভূতাত্তিক নিদর্শন থেকে 
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জ্ঞানের অনেক নতুন সূত্রের সন্ধান মিলেছে । শিলা পরীক্ষায় দাঁক্ষণ ভারতের 
সঙ্গে দক্ষিণমেরু দেশের ভূতাত্তিক সামঞ্জস্য ধরা পড়েছে | 


* দ্বিতীয় অভিযান 


আঁমতাভ সেনগুপ্ত _প্রথম বাঙালী দাক্ষণ গঙ্গোত্ৰী অভিযাত্রী | দিল্লাস্থ ন্যাশনাল 
ফাঁজক্যাল ল্যাবরেটারির বিজ্ঞানী প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানে ভারতীয় দলে 
অংশগ্রহণ করোছিলেন । 

'দিতীয় দাক্ষণ গঙ্গোত্ৰী আঁভযান ১৯৮২ সনের ২৭ শে ডিসেম্বর কুমের॥ দেশে 
উপনীত হয়। এবারের অবস্থানকাল ৫৭ fer এবারের কাজ ছিল পূর্ব 
স্থাপিত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা, ক্যাসেট উদ্ধার, স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন, 
বিমান অবতরণক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং দাক্ষিণগের; দেশ ও ভারতের মধ্যে সরাসার 
বেতার যোগাযোগ স্থাপন । এছাড়া এ অঞ্চলের fafa জৈব ও অজৈব নিদর্শন 
এবং আবহাওয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করা । সমুদ্রের গভীরে বিভিন্ন স্তরে তাপ- 
মানার পাঁরমাপ এবং গভীর সমুদ্রের তলদেশে শব্দ পরিবহন সম্পর্কে পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা চালানো হয় । 


ফিনল্যাণ্ডের আইস-ব্রেকার জাহাজ ফন পোলারস ( Finn Polaris ) ডঃ 
এইচ. কে, গুপ্তের নেতৃত্বে ৮৩ জনের অভিযাত্রীদল নিয়ে ওরা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 
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যাল্রা করে, ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গঙ্গোতরীতে উপনীত হয় | এই দলে দুইজন 
মালা বিজ্ঞানীর একজন ছিলেন AIST সেনগুপ্তা | Aah ঘাঁট;স্থাপন করার 
পর এখানে জনা ১২ সদস্যের এক বছর থাকার ব্যবস্থা করা হয় যাতে ৬: মাস 
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male সেনগ্প্তা-_ প্রথম বাঙালী মাহলা আভযান্রীণী । যাদবপুর বিশ্ব 
{বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তৃতীয় আভিষাত্রীনী সঙ্গী । আর একজন ভারতীয় 
মাহলা পঢনার আঁদাঁত পল্হের সহযাত্রী ছিলেন | এই আঁভযানেই প্রথম মাঁহলারা 
অংশগ্রহণ করেন | 

ব্যাপী শীতের রাতে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায় । 
শীততাপ নিয়ান্নিত বিশেষ ধরণের কক্ষে ১৬ জনের বাসের যোগ্যস্থান সহ গবেষণা 
কক্ষ ও অবসর যাপনের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে | 


* চতুর্থ অভিযান 
ভারতের চতুর্থ দাক্ষণমের; আঁভযান ১৯৭৪ সনের ৪ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগওি 
বন্দর থেকে যাত্রা করে, কুমেরুতে উপস্থিত হয় ২৫ জানযয়ার, save | তৃতীয় 


অভিযানে যান্লীদল যে জাহাজ ব্যবহার করোঁছলেন, এবারও সেই ফিন্‌পোলারস 
( Finn Polaris ) নামে ফিনল্যাণ্ডের আইন-ব্রেকার (Ice-breaker ) জাহাজ 
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ব্যবহার করা হয় ॥ ১৫৯ মিটার দীর্ঘ, ১২,৩৮৫ টন ওজনের ভার বহনক্ষম ST 
খোলের এই জাহাজটি ৭০ TA. এম. বরফস্তর কেটে এগিয়ে চলতে পারে । সাধারণ 
জাহাহের পক্ষে বরফস্তুপ ঠেলে এগয়ে যাওয়া এবং চাপ সহ্য করে অক্ষত থাকা 
সম্ভব নয় | 
মামণগাঁও বন্দর থেকে দাক্ষিণমুখে ভারতমহাসাগরের ভিতর দিয়ে মারশাস দ্বীপ । 
সেখানে পেশছতে সময় লাগে ৮ দিন ৷ সেখানে ৩ দিন বিশ্রাম, তারপর আঁতাঁথ 
আঁভযান্তী হিসাবে মারশাসের এক বৈজ্ঞানককে দলে নিয়ে কৃমেব? উদ্দেশ্যে যাত্রা। 
' দক্ষিণমেরুর face এগিয়ে চলতে আতিরুম করতে হয় প্রবল-ঝাঁটকার উত্তাল সমুদ্র 
ও িমশৈলের প্রাতরোধ ৷ এসব কাটিয়ে চললেও পঢরে“-স্থাপিত “দক্ষিণ গঙ্গোত্ৰী 
বেসক্যাম্পে উপাস্থিত হতে হেলিকপটার ছাড়া উপায় নেই কারণ, যান্রাপথের শেষ 
৭০ কিলোমিটার মত ANAM জাহাজের পক্ষে অগম্য | পাঁরকল্পনা অনুসারে 
৪ খানা হেলিকপ্টার “ফনপোলারসে' নিয়ে যাওয়া হয়। হেলিকপ্টার 
জাহাজে রাখা এবং তার পাঁরচালন-ব্যবহারের যাবতীয় বন্দোবস্ত অভিযানের অঙ্গ 
{হিসাবে সনিয়ান্ত্রত ৷ 


* দল ও প্রস্তুতি 

চতুর্থ অভিযানের নায়ক নির্বাচিত হন ধানবাদ খনিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান (Indian 
School of Mines )-এর ভূ-পদার্থীবদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিমলেন্দ ভূষণ 
ভট্টাচার্য । দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮২ ৷ এদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় 
সেনাবাহনীর ২৬ জন, বিমানবাহিনীর ১৩ জন, নৌবাহিনীর ১৩ জন, 
সেনাবাহিনীর ৪ জন ডান্তার এবং 'বাভন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা থেকে নির্বাচিত ২৫ 
জন বিজ্ঞানী । এছাড়া মাঁরশাস বি*্ববিদ্যালরের কাঁষাবদ্যা-প্রাতিষ্ঠানের একজন 
প্রীতানাঁধ বৈজ্ঞানক সহযাত্রী হন, আর ভারতীয় ফিল্মস 'রীভশনের একজন 
ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে সঙ্গী হন নতুন মহাদেশের তথ্যচিঘ তোলার 
উদ্দেশ্যে | 

কমের আভিষান ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে {কিংবা উষ্ণমণ্ডলায় 
অঞ্চলের এক দেশ থেকে অন্য দেশে আঁভযানের মত নয় ৷ বলা যায়, উষ্ণ আরাম- 
দায়ক পাঁরবেশ থেকে শীতলতম নির্মম পাররেশে অবতরণ ; সূর্যাকরণের কোমল 
সখস্পর্শ আলিঙ্গন থেকে মৃত্যুতুল্য হিমপ্রবাহের কবলে স্বেচ্ছা উপস্থিতি | 
মনোরম জলবায়ু-পাঁরবেশে অভ্যন্ত ভারতীয়দের দক্ষিণমেরুর আবহাওয়া- 
পারাদ্থাতর জন্য দৈহিক ও মানাসক দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে রীতিমতো বাস্তব 
্রাশক্ষণের প্রয়োজন হয় । ভাগারুমে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে তুষারস্তুপ ও 
হিমবাহের সঙ্গে পাঁরচিত হওয়ার সুযোগ মেলে । ST, ও কাশ্মীরের জোজিলা 
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িরপথের ম্যাকোই হিমবাহ-ক্ষেত্রে এদের পর্বত আরোহণ, তুষারস্তুপ তুষার 
ফাটল ও অন্যান্য বাধা অতিক্রম করার কৌশল শেখানো হয় । প্রাক্কীতক বিপদের 
মুখে স্থৈর্য ও স্নায়বিক ভারসাম্য রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় | দলগত 
সামর্থ হল অভিযান্রীদলের শক্তি, ব্যক্তির সামর্থয নিয়েই দলের সামর্থ্য | কাজেই 
প্রীত সদস্যের দৌহিক পটুতা.ও মানসক ক্ষমতা সম্বন্ধে ডান্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হতে হয় । নগরজীবন থেকে হাজার মাইল দূরে দলের কোন একজনের 
(িকলতা সমগ্র দলের কার্ধক্ষমতার ওপর প্রাতকুল প্রভাব বিস্তার করে ; সেজন্যই 
সর্বপ্রকার পূর্ব-সতর্কতা | 

দাক্ষণমেরু মনুষ্য-ীবহীন, বৃক্ষলতাহীন, বিশ্বের শীতলতম স্থান, যেখানে 
বাতাসের গাঁতবেগ ঘণ্টায় ২৫০ কি. মি.; শীতাংক শুন্যের চেয়েও ২৪ 'ডাগ্র 
কম। 

* রসদ 


দাক্ষণমেরুতে আভিযান্রীদের যাত্রাপথের এবং সেখানে অবস্থানকালীন যাবতীয় 
খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় ; কারণ সেখানে কিছুই 
মেলে না। উত্তরমেরু অঞ্চলে ঠিক এরকম অবস্থা নয় । সেখানে প্রকৃতি থেকে 
মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে ; কয়েক শতাব্দী ধরে এস্কিমো-রা ওখানে 
পাঁরবার পারজন নিয়ে বসবাস করছে । দক্ষিণমেরুতে গেঙ্গুইন ও Alas 
সকুয়া পাখি ছাড়া মানুষের নাগালের মধ্যে আর কিছু নেই । সমুদ্রে আছে 
লাল চিংড়ি জাতীয় ক্লিল ( Krill ) মাছ যা বিশাল আকারের তিমদের প্রধান 
খাদ্য | আভযান্রীদের তাই প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় | 
এগঢ়াল হল Coat করা চাপাঁটি, বিবিধ টিনফুড, জোল, মাছ, মাংস, মশলা, লবঙ্গ 
ফল, আটা, ভাত, শাকসবাঁজ, পানমশলা ইত্যাদি | 


এর ওপর পোশাক-পারচ্ছেদ, ওষধপত্র, যন্ত্রপাতি, অবসর বিনোদনের উপকরণ 
তো IWS | 


* বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 


চতুর্থ আভযানের ওপর ভার ছিল আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান, হিমবাহ__ 
তার বয়স, গাঁতাবাঁধ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করা ; জলসম্পদ ও খাঁনজ- 
সম্পদ বিষয়ে বিশদ তথ্য আহরণ,পেঙ্গুইন ও অন্যান্য সামুত্রিক পাখিদের জীবন- 
যাত্রা পর্যবেক্ষণ, প্রোটিনসমদ্ধ চিংড়জাতীয় ক্রিল (10111) সম্বন্ধে গবেষণা ও 
তথাসংগ্রহ । এই সব তথ্য শুধু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, ভোগোলিক ও প্রাণ- 


বিজ্ঞানীদের গবেষণাক্ষেত্র বিস্তৃতই করবে না, ভারতের অর্থনৈতিক সম্যাদ্ধর 
ক্ষেত্রও প্রসারিত করতে পারে | 
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* নতুন কেন্দুঃ “মৈত্রী? 


চতুর্থ আঁভযা্ীদল প্রাতকুল আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁদের নির্ধারত অনহসম্ধান 
কার্য সমাধা করে ফিরে এসেছেন ৷ এবার তাঁরা “দাঁক্ষণ-গাঙ্গোন্রী' বেসক্যাম্পের 
১৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণে একি সাবস্টেশন স্থাপন করেছেন, এর নাম দেওয়া 
হয়েছে tae? | ২৬ জানহুয়াঁর আভযাত্রীরা এ তুধারমহাদেশেই জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করে উৎসাহের সঙ্গে প্রজাতন্রাদবস পালন করেছেন | 

সদ্য প্রত্যাগত আঁভযাব্রীদল চিন্রসম্বালত যে বিস্তৃত {বিবরণ প্রকাশ করবেন 
দেশবাসী তার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবে কারণ, ভারতীয় যুবশীল্তর সামনে এক 
নতুন fers উন্মোচিত হবে যেখানে বৈজ্ঞানিক মনীষা ও তারুণ্যে তৎপরতা 
প্রদর্শনের অবারিত সুযোগ মিলবে | সমদদ্র গবেষণা ও সমূদ্র-পাঁরাচীত ভারতের 
পক্ষে এক আকর্ষণীয় এবং সম্ভাবনাপর্ণ চ্যালেঞ্জ | পাঁথবীর কয়েকটি সভ্য 
দেশ এ বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে | দোঁরতে হলেও সমুদ্রের প্রীতি ভারত 
আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এটাই আশার কথা | 


* ভারত ও Haw, মহাদেশ চুক্তি ( India and the Antarctic Treaty ) 


১৯৫৯ সনে ওয়াশিংটনে দক্ষিণমের, মহাদেশ চুক্তি সম্পাদিত হরর । ১৯৬১ 
সন থেকে ৩০ বছরের জনা এই চুন্তির কার্যকাল ৷ প্রথমে ১২টি দেশ এতে 
যোগ দেয়, পরে আরো ১৪টি দেশ এই চুন্ডিভুন্ত হয় ৷ ১৯৯০-৯১ সনে বর্তমান 
চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে আন্তজর্টীতক চুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে | 
১৯৮২ সনে ভারত সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে Antarctic Treaty-4 অন্তভূক্তি 
হয়েছে । ভারত ভারত মহাসাগরকে যেমন শান্তর এলাকারুপে চিহ্নত করতে 
চায় তেমাঁন কুমেরু মহাদেশকে আন্তজীতক প্রাতযোগিতা ও শোষণ থেকে 
ae রেখে এর নির্মল পাঁরবেশ রক্ষার পক্ষপাতী | যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার ও 
সামারক উদ্যমের ফলে পাঁথবীর বায়মণ্ডল যখন দুষিত হয়ে পড়ার আশংকা 
দেখা দিয়েছে তখন ি*বমানবতার স্বার্থেই কুমেরূর পারবেশের ভার প্রকীতর 
হাতেই থাকা উচিত । কুমের॥ মহাদেশ-চুন্তর সদস্য হওয়ার প্রধান শর্ত হল 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযযান্তাবদ্যায পারদার্শতা প্রদর্শন ৷ সমুদ্র উন্নয়ন 
ভাগের তত্ত্বাবধানে এই নতুন ক্ষেত্রে মে কর্মতৎপরতা চলেছে তা দেশবাসীর 
কাছে আঁভনন্দন এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বাকীত লাভ করেছে | 
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* ভারত ও ভারতমহা সাগর 


এশিয়া মহাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে ভারতবর্ধকে মনে হবে 
একখানি মৌচাক 'হিমালয় থেকে দক্ষিণ দিকে ঝুলে রয়েছে । এর পশ্চিমের 
অধ্ংশ বাদে সমগ্র দক্ষিণ দিক ঘিরে রেখেছে সমুদ্রের জলরাশি । পশ্চিমে 
আরবসাগর, দক্ষিণ জুড়ে ভারতমহাসাগর । ভৌগোলিক কারণে জলদা'য়িনী 
নদীগ্গীলর উৎস হিসাবে হিমালয়কে যদ বলা হয় ভারতের জনক, ভারত 
মহাসাগরকে বলা যায় ভারতের প্রাণের পোষক, সম্পদের ভাণ্ডার এবং 
রক্ষক । প্রাচীনতমকাল থেকে ভারত মহাসাগর মেঘরুপা দ্েহাশিস শুন্যপথে 
ভাসিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে করুণাধারায় দেশকে faa করেছে, জীবন- 
ধারণের অনুকুল পরিবেশ রচনা করে দিচ্ছে । আবার বাণিজ্যপ্রসারের বিস্তৃত 
অঙ্গন প্রসারিত করে দিয়ে ভারতবাসীঁকে বিদেশের সঙ্গে পণ্যদ্ুবয ও ভাবধারা 
বিনিময়ের সুযোগ দিয়েছে । শুধু বর্তমানকালে নয়, সদর অতাঁতেও 
উদ্যমশীল দেশবাসীর বিচরণক্ষেত্র হয়েছিল এই মহাসাগর । কাব তাই 


ভারতের GSTS গৌরব প্রসঙ্গে বলেছেন “একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল 
ভারতনাগরময় |” 


ভারতমহাসাগর একদিকে সম্পদের পাঁরবহণ পথ, বিদেশে জ্ঞানধর্মসভ্যতার বাণীর 
বাহন, অপর দিকে অশেষ রত্রের ভাণ্ডার | 


* সামুদ্রিক খান 


আটলাণ্টিক, প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের নিচে ভূপ্‌ষ্ঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে 
অজস্র fy, ভূতাত্বকরা যাদের নাম দিয়েছেন পাঁলমেটালিক নোডিটলস 
(Polymetallic nodules) | এইসব নুড়র মধ্যে আছে তামা, নিকেল, কোবালট 
এবং MBIT মত মূল্যবান ধাতু । এই নুড় বেশি পারমাণে দেখতে পাওয়া 
যায় ৩৫০০ থেকে ৬০০০ মিটার গভাঁরতায় | মহাসাগরগুলির নিচে ৪৬০ 
লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে গাল ছড়িয়ে আছে। এগুলির অবস্থান 
_ প্রশান্তমহাসাগরে ২৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, ভারতমহাসাগরে ১৫০ লক্ষ 
বর্গ কিলোমিটার এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে ৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার 
স্থানে। এইসব ATG থেকে মোট ১.৭ ট্রিলিয়ন টন মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ 
করা যেতে পারে। পাথবার অন্যান্য দেশের মত এ ব্যাপারে ভারতীয় 
'বিজ্ঞানীরাও উদ্যোগী হয়েছেন.। গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি 
ভারতমহাসাগর থেকে নিয়মিত সংগ্রহ করছেন এ ধরণের নুড়ি, এবং পরক্ষা করে 
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দেখছেন | অদূর ভাঁবষ্যতে এইসব নুড়ি থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের ব্যাপারে 
তাঁরা পারকল্পনাও করেছেন | __বিজ্ঞানের টুকরা খবর, দেশ ২৫, ১০, ৮৬ 


* সমুদ্র মানুষের খাদ্যভাণ্ডার 


শস্য-উৎপাদক BINS একমাত্র খাদ্যভাণ্ডার নয়, WAS অফুরন্ত খাদ্যের 
যোগানদার । এ খাদ্য শুধু MATA মাছ ও অন্যান্য জলচর জীব নয়, 
সম্দ্রজলের ভিতরেও খাদ্যের মৌল উপাদান নিহত । বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
সমুদ্র জল থেকে প্রোটিন উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, জৈব উপাদান 
থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনের সঙ্গে এর গুণগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু 
স্বাদে, সামান্য (AGHA অভাবে, এই অভাবটুকু পুরণ করে দলেই স্বাভাবিক 
প্রোটিনের পর্যায়ে এসে যায় 1 এই আবিচ্কারের ফলে ATCA প্রয়োজনীয় একাঁট 
মূল্যবান বস্তুর উৎস মানুষের আয়ত্তে এসেছে | 


* সমুদ্র শান্তির উৎস 


সদা আন্দোলিত সমুদ্র তরঙ্গ যান্ত্রিক উপায়-মাধ্যমে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ 
শান্ত উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেছে পশ্চিমের কতকগণ্জীল TG! ভারতের 
উপকূলে সমুদ্রের জলোৎক্ষেপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে | 
এাঁদক দিয়ে চিরন্তন সমুদ্র অন্তহীন “isa উৎস | 


* we ভাঁবষ্যতে কৃষিভূমি ও আশ্রয় 


জল ও স্থলের প্রাণী তাদের দৈহিক গড়ন ও জীবনক্রিয়া সগ্ালনের অঙ্গের 
পার্থক্যের জন্য একে অন্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে ATI মাছের পক্ষে 
ডাঙায় চলা ও *বাসপ্রম্বাসের উপযোগী অঙ্গের অভাব, তেমান মানবের 
পক্ষে জলের তলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান 
মানুষকে জলে জলচর প্রাণীর মত চলতে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে | 
এই বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সহায়তায় WALA সমদদুতলকে aa ও বসবাসের 
পক্ষে কাজে লাগানোর উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট | ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, বিশেষ 
করে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলসাগরে সাগর ও ভূমির সঙ্গে যেমন সম্পর্ক গড়ে তোলা 
হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাগর জলের নিচে মানন্ষের কর্মতৎপরতা রীতিমত 
বেড়ে যাবে, অনুমান করা যায়। ALM অবস্থার প্রচলন হলে ভারতের বিস্তীর্ণ 
উপকুলবর্তাঁ ভারতমহাসাগর নতুনভাবে TAY পাবে, কারণ উষ্ণমণ্ডলে এমন 
অনুকুল সমহুদু-পরিবেশ বেশি দেশের নেই। সাগর তখন হবে কাঁষউদ্যান ও 
মানুষের বাগানবাড়ি। 
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* সমুদ্র কামান ? 


FACET তলায় কামান আছে, যেখান থেকে তোপধান উঠে নদীপথে দেশের 
মধ্যে চলে আসে? বরিশাল গান ( Barisal gun ) আর তিস্তা গান ( Tista 
gun ) এই অদ্ভূত নামে পাঁরাচিত হয়েছে এই জলবাহত শব্দ। সিরাজগঞ্জ 
মহকুমার অধিবাস যাঁরা ব্রহ্মপুত্র শাখা যমুনার তারবর্তাঁ গ্রামে বাস করেন 
তাঁদের কাছে এই শব্দ অজানা নয় । বষকালে নদী যখন জল প্রবাহে স্ফীত 
এবং রুদ্ররুপিণী তখন মাঝে মাঝে, বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে এবং রান্িতে 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে MAAS IA দুরাগত প্রচণ্ড কামান গর্জন শোনা যায়, ঘন ঘন 
নয়, কদাচিৎ স্বস্পবাবধানে দুইবার । সর্বদা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকেই 
আওয়াজটা আসে ; সেই শব্দ অনুসরণ করে চললে বঙ্গোপসাগরে পেশছান 
যাবে, বারশালের দক্ষিণে । তাই সম্ভবত এর নাম বাঁরশাল কামান। বষরি 
পর এই কামান গর্জন শোনা যায় না । ব্রহ্মপুত্র-শাখা যমুনা নদীর পাশের 
গ্রামাণ্ডল ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে এই গর্জন শুনতে পাহানি | 

বষয়ি তিস্তা নদী থেকেও এমনি আওয়াজ শোনা যায় ॥ শব্দের প্রকৃতি এবং 
উত্থানের সময়-কাল একইরূপ এবং উৎপত্তিস্থলও একই বলে মনে হয় । জলপাই- 
গাড়ি থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত তিস্তায় এই গজ‘ন শোনা যায় দাক্ষিণ-দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণে__আওয়াজের ASAT ও পরিণাম ঠিক বারশাল কামানের মতই | 
এ দুটি কি একই শব্দ জলপথে স্রোতের উজানে একই সঙ্গে বাহিত হয়েছে ? মনে 
হতে পারে জলম্রোত ঘযার্ণ আকারে নদী-পাড়ে বা তলদেশে প্রাতহত হওয়ায় এ 
শব্দের উৎপত্তি । কিংবা উচু নদীপাড় ভেঙে পড়ার শব্দ ৷ কিন্তু বর্ষায় ভরা 
নদীতে OE পাড় কোথায় ? বষরি পরে পাড় ভেঙ্গে পড়ায় যে শব্দ শোনা 
যায়, তা বেশিদুরে বায় না। শব্দও সব সময়ে এক রকম হয় ATI তবে? 
যেখানে জলধারা পাহাড় থেকে নেমে তীব্রবেগে 'িলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বেগে 
ছুটে চলে সেখানে এমন শব্দ ওঠে না। কামান গর্জন শুনে বোঝা যায় এতে 
গভীরতা আছে যা উচ্ছল অগভীর জলে নেই । এ শব্দের উৎপান্তিকেন্দ্র সমুদ্র 
বলে অনুমান | বিস্ময় এই যে, এতে কোন জলোচ্ছাস নেই । আর কিভাবে সেই 
প্রচণ্ড শব্দ {কিছুমাত্র ক্ষীণ না হয়ে সাগর থেকে O18 শো মাইল HCAS BLS হয় | 
মনে হয় এ তো মাইল খানেক দুর থেকে আসছে ! রহস্যময় গর্জন ! 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


সমুদ্র ও GRA সম্পর্কে তথ্যের জন্য প্রধানত যেসব গ্রন্থের ওপর 'নির্ভর 
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১! Encyclopaedia Britannica Vols 1—23 Edn. 1965) 
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ত। Ocean Life - Norman & Olga Marshall, Blandford Press, 
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gi Dangerous Sea Creatures—Edited by Eleanor Greaves, 
Vineyand Books Inc. 
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ql Life on Earth, David Attenborough, Fontana. 
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